প্পাঁদক £ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ৷৷ বৈশাখ ১৩৭৩ 
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রবীক্্রজিজ্ঞাসা 


. রবীন্দ্ৰচ্চামূলক বাধিক পত্রিকা 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে 
প্রথম খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ ববীন্দ্রনাথের 'মালতী-পুথি'। আজ পৰ্যন্ত রবীন্ত্র-রচনার যত পাণ্ডুলিপি 
সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে পুরাতন | কবির তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের রচনার খসড়া 
এতে লিপিবদ্ধ আছে। সম্পূর্ণ 'মালভী-পুঁধি” ও তার পাওুলিপিটির কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি-চিত্র 
রবীন্্র-জিজ্ঞাপার “এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে । মূল রচনার সঙ্গে পাঙুলিপির বিস্তৃত পরিচয়, টীকা-টিগ্লনী 
ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যুক্ত হওয়ায় বালক রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার উপর নৃতন 
আলোকপাত হযেছে। সম্পাদনা শ্ীবিজনবিহারী ভট্টাচারধ। এ 
এই খণ্ডের অষ্তান্ত রচন] : 
, মালতী-পু'থি : পাওুলিপি-পরিচয়। শ্ৰীপ্ৰবোধচন্ত্ৰ সেন 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচন| ঃ কালামুক্রমিক স্থচী। শ্রীগ্রভাঙকুমার মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার। শ্রীপ্রমধনাথ বিশী 
18006 publication...this book was certainly worth waiting for.” 
— The Statesman. 
অনেকগুলি পাওুলিপি-চিত্রঃ বিভিন্ন বয়সের রবীন্দ্র-প্রত্ক্িতি ও রবীন্দ্রনাথ-অস্কিত চতুর চিত্র সংবলিত। 
রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রের অপরিহার্য 
উৎকৃষ্ট বোর্ড বাধাই |" মূল) পনেরো টাকা 
॥ শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ ॥ 
শার্টিনিকেতনন্মুি 
উইলিয়াম পিয়রসন 
শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিস্তালয়ের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ যে কয়জন বিদেশী শিক্ষাব্ৰতীর সহযোগিতা 
লাভ করেন, উইলিয়াম পিয়রসন তাদ্বের অন্যতম । আপনভোলা বিদ্বেশীর বিচিত্র শ্মৃতিকথা মনোরম 
ভঙ্গীতে বৰ্ণিত, ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনায় প্রাণম্পর্শী । 
গ্ৰন্থটি প্রথম ইংরাজীতে রচিত হয় ১৯১৬ সনে পিয়রসন সাহেবের জাঁপান-গ্রবাসকালে। ক্রমে এর 
| বিভিন্ন সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং, অন্যান্য ভাষায় ইহা অনূদ্বিত হয়। , রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপ ভ্রমণের 
| সময় এই গ্রন্থের জাভানী অনুবাদের সঙ্গেও পরিচিত হন। মূল ইংরাজি অংশের এই প্রথম বাংল! 
অনুবাদ করেছেন প্রীমমিয়কুমার সেন শ্রীমুক্লচন্দ্র দে-অস্কিত চিত্রভূষিত। সচিত্র, মূল্য, ২'৫০ টাকা | 
পূর্ব-প্রকাশিত 
আমাদের শান্তিনিকেতন ৷. _ শ্রীষুধীরঞ্জন দাস ॥ €'৭ 
রবীন্দ্রনাথ ও শীস্তিলিকেতন। শ্রীপ্রমধনীথ বিশী ॥ ৫'০, 


বিশ্বভারতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা-৭ 
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৫ম বৰ্ষ সূচী 
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রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ ৷৷ , 
৫ম বৰ্য। ১ম সংখ্যা ৷৷ * 
বৈশাথ। ১৩৭৩ ॥ 


পত্রাবলী 


কলিকাতা 
কল্যাণীয়েযু, 
বৎস তোমার জন্মদিনের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম । সমস্ত হৃদয় মন দিয়া 
আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তোমার এক জন্মদিন হইতে আর এক জন্মদিনে 
বৎসর হুইতে বৎসরাস্তরে ক্রমশই তুমি পবিভ্রতায়, বলিষ্ঠতায়, কল্যাণে, ধর্মে উন্নত 
হইয়া অগ্রসর হইতে থাক--তোমার জীবন সকল প্রকারে সার্থক হইতে থাক্‌ তোমার 
প্রতি এই আমার আশীর্বাদ । ইতি পোমবার গুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়েষু, 


আমার জন্মদিন স্মরণ করিয়া যে পত্রধানি লিখিয়াছ তাহা কাল আসিয়া 
পাইলাম। পথে আমার শরীর অত্যন্ত পীড়িত ছিল এখানে আসিয়া ভাল 
আছি। বোধ হয় কিছুদিন থাকিতে পারিলে অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ করিব। 

এবার আমাদের আগ্রায় যাওয়া হইল না। শরীর যেরূপ অসুস্থ ছিল গেলে 
ভাল হইত না। 

জুলাই মাসেব শেষে তোমার মামা যদি ফেরেন নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আমাৰ 
দেখা হইবে এবং তোমার সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আলোচনা হইতে পারিবে । 

তোমার দিদি সাবিয়া উঠিলে নিশ্চিন্ত হইব। তোমরা আমাব আশীৰ্বাদ গ্রহণ 
করিবে। ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩১৩ শুভানুধ্যায়ী 

শ্রীবীন্নাথ ঠাকুর 


, রবীন্দ প্রসঙ্গ [ বৈশাখ ১৩৭ 


কল্যাণীয়েষুঃ 
তোমার দিদির মৃত্যু সংবাদ আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের মনে 
শাস্তি ও সাত্বনা বিধান করুন। 
বারম্বার তোমাকে আমি এই একটি কথা বলিতে চাই তোমাকে বলিষ্ঠ হইতে 
হইবে। ইশ্ববের দ্বিকে তাকাইয়া তোমাকে নিজের উপর বেশ বলের সঙ্গে গৌরবের 
সঙ্গে নির্ভর করিতে হুইবে। নিজের অস্তবের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্থুভব করিয়া সেইধানেই 
তুমি আশ্রয় সেইখান হইতেই তুমি বল পাইতে পার এমন অভ্যাস কবিতে হুইবে-_ 
অন্ত কাহারো অধীন হইবাব অভ্যাস কৰিয়ো না যে সত্য তুমি নিজের অন্তরের মধ্যে 
হইতে পাইবে তাহাই তুমি যথার্থ পাইবে ;--বই পড়িয়া বা কথ! শুনিয়! ষাহা আমর। 
পাই তাহা অনেক সময়েই আমাদিগকে ফাকি দিয়! থাকে। নিজের অস্তবের মধ্যে 
সত্য হও, বলিষ্ঠ হও, সংযত হও। তোমার পক্ষে ঠিক যাহা সত্য তাহার বেশি 
প্রকাশ করিয়ো ন|--তোমার বাক্য আচরণে ও চিন্তায় কখনো সত্যকে লঙ্ঘন করিয়ো 
ন1-_তাহা হইলেই তোমার অস্তর্ধামী তোমার চিত্তকে সত্যপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। 
আমি ছুই চারিদিনের অন্ত বোলপুরে আসিয়াছি। শমী মুঙ্গেরে গেছে-_এখানে 
কেহ নাই কেবল পটল আছে । ইতি--১লা কাণ্তিক 
গুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


শিলাইদহ 

কল্যাণীয়েষু, 

তোমার চিঠি পাইয়া খুসী হইলাম । কোনোমতে হাল ছাড়িয়া দিয়ে| না। 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া মনকে মহৎ লক্ষের দিকে খুব শক্ত কবিয়া ধরিয়া রাধিও প্রতিদিন 
ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়ো_তিনি তোমাকে বল 
দ্বিবেন--বারবার স্খলিত হইলেও বারবার তীহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। নিজ্জেব 
উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়ে'-নিজেকে কোনমতেই অণক্ত বা ক্ষুদ্ৰ জ্ঞান করিয়ো 
না। আত্মার মহত্বে জোবে জীবনের সমস্ত সঙ্কট কাটাইয়া চলিয়া যাইবে__কোনো 
ভয় নাই। 


বর্ষ ১ম সংখ্যা] পত্রাব্লী 


মার্চেব ছুটিতে বোলপুরে জগদানন্দের নিকটে গিয়া তোঁমার গণিত শিক্ষার 
সাহায্য গ্রহণ কবিয়ো। ততদিনে তাহার এট্টেন্স ক্লাসের কাজ শেষ হইয়া তিনি 
হাতে অবকাশ পাইবেন। আমি মনে করিতেছি ফান্তন-চৈত্র তুই মাস এখানে নদীর 
উপরে কাটাইয়া বৈশাখ মাসে বোলপুরে ফিরিব ৷ দেখা যাক কিরূপ ঘটে। 
অরুণ কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম ! কিন্তু উপেনের 
ম্যালেরিয়া জর ঘটিল কেমন করিয়া? এ জ্বব কি উপেন দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছে? 
ইশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি-- €ই ফাস্তুন ১৩১৪ 
শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বোলপুর 

কল্যাণীয়েষু, 

তোমার জন্মদিনের পত্র বোলপুরে আসিয়া পাইলাম। তোমাব মনুষ্যত্ব সকল 
দিক হইতে পরিপূর্ণতা লাভ করুক এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভক্তি জাগ্রত হইয়! 
মঙ্গলে প্রতি তোমার লক্ষ্য অবিচলিত হউক তোমার প্রতি আমার অস্তঃকরণের এই 
আশীর্বাদ রহিয়াছে । সম্প্রতি উপেন ও যোগেন বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল আজ 

তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। ছুটির পরে এখানে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ত 

হইয়াছে_-পকলে ভালই আছেন ৷ 

মীরা ও বেলাব অস্থধ লইয়া অনেকদিন আমাকে চিন্তিত থাকিতে হইয়াছিল--- 
এখন তাহারা ভালই আছে। বর্ধাকালটা তাহারা এখানেই কাটাইয়া যাইবে। 

তুমি সবল হইয়া অধ্যয়নে যোগদান করিয়াছ সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত 
হইব। ইতি- ১১ই আধাট ১৩১৫ 


পুভামুধ্যায়ী 
শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়েষু, 

বোটে থাকতে তোদের চিঠির উত্তর দিতে পারিনি তখন একটা লেখার মধ্যে 
নিমগ্ন ছিলুম | তাব পরে তোমার মামা এলেন এবং আমি কলকাতায় এলুম__এই 
সব কাবণে লেখা হল না। 


ববীন্ত প্ৰসঙ্গ [ বৈশাখ, ১৩ 


কাল রাত্রে বোলপুরে এসেছি। বেশ সুন্দর লাগছে। তার কারণ আজকাল 
ইস্কুলের কাজকে খুব নিরাসক্তভাবে নিতে চেষ্টা করচি-_নিজেকে কিছুব সঙ্গে অতাস্ত 
লি করচিনে। সেইজন্য আকাশের আলো আমার কাছে মধুর ও উজ্বল হয়ে যেন 
বেশি করে আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে-_উত্তরে বাতাসে কম্পমান এই গাছেব 
পাতাগুলি আমার চোখের স্নায়ুতে যেন সেতার বাজাচ্ছে। সমস্ত দিনের অবকাশ 
এমনি গভীর নিবিড় এবং আনন্দপূর্ণ মনে হচ্ছে! বিদ্যালয় থেকে শিশুকণ্ঠের কাকলী 
উঠে পাৰীর গানেব সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে কিছুমাত্র সামঞ্জস্ত ভঙ্গ করচে না। ভিতর 
থেকে আমার মন কেবলি এই কথা বলচে-_খুব ভালো, খুব ভালো । আকাশেব 
আলোতে বসে জগতের সমস্ত বেস্থুরকে কে এমন করে সুরে মিলিয়ে দিচ্ছেন-- এমন 
আশ্চর্য গভীর মধুর বিপুল ণাস্ত সুরে | 





অরবিন্দ তুমি নিজেকে ভুলে থাকতে সর্বদা অভ্যাস করবে। তাহলে তুমি 
যেখানে যে অবস্থায় থাকবে সমস্তই তোমার কাছে সুন্দর হয়ে উঠবে__নিজের কথা যতই 
বেশি ভাববে ততই জগতে যা কিছু উদ্ধার সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যাবে--কেবল একট! 
অটিলতায় জীবন ওডিত হয়ে যাবে । সংসারে এত মান্য আছে, তাদের এত 
প্রয়োজন, এত সুখছুঃখ জগতে আমাদের এত কর্তব্য পড়ে আছে সেই কথা ষখন ভাবি 
তখন নিজের আীবনের কোন দুশ্চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে আমার লজ্জা কবে। 
ঈশ্বব সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে আমার কাজে হাত বাড়িযেছেন--তিনি আমার 
নিঃস্বার্থ সেবা চান না। তিনি আমার নালিশ গুনতে চান না। এই কথা বলতে 
হবে-+আাচ্ছা বেশ, তাই হবে, আমার নিজের অন্তে কিছুই দরকার নেই-_-আমাকে 
যে রাস্তা দিয়েই নিষে যাও আমি তোমাবি মন্দিরের দ্বাবে গিয়ে পৌঁছব--সেইখানে 
আমাব জীবনেব চিবসার্থকতা অপেক্ষী কবে আছে। বড় হও, বড হও-- সরু সক 
বেদনার মাকড়ষার জালের থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত কর--আপনার আবেষ্টন থেকে 
আপনাকে বাঁচাও তাহলেই মুক্তি-_বাইরের কোনো বন্ধন বন্ধনই নয়। 
সুবীতিব কবে জন্মদিন? তার সমস্ত নামটা কি আমায় লিখে দিয়ো । এখানে 
দ্রিনসাতেকের বেশি থাকতে পারব না। ২৫শে নবেম্ববের পূৰ্বেই আমাকে ফিরতে 
হবে। ইতি ১৬ষই নবেম্বৰ ১৯১১ 
শুভান্থুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


ধম বর্ম ১ম সংখ্যা] পত্রাবলী = 


শিলাইদা 
নদিয়া 


কল্যাণীয়েযু, 


তুমি বোলপুর গিয়েছিলে আমি জানতুম না। তোমাকে নববধের আশীর্ববাদ 
জানিয়ে কলকাতায় গিয়ে একখানা চিঠি পাঠাই সেটা বোধ হয় তোমাৰ হাতে 
পৌঁছয় নি। 

তোমাকে বেশি কিছু বলবার নেই। কেবল একটি কথা অনেক দিন আমার 
মনকে পীড়িত করচে--সে আমাদের চরিভ্রগত দুর্বলতা--আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
এই বিষ নৃ!নাধিক পরিমাণে প্রবেশ করে আমাদের সকল কর্মকেই নষ্ট করে দিচ্ছে, 
আজ আমার জন্মদিনে এই কথাটাই আমাব মনকে আঘাত করচে। কিছুতেই 
আমরা মনুস্তত্বের পূৰ্ণতায় গিয়ে পৌছতে পারিনে | সমন্তই-কেমন আধাআধি পৰ্্যস্ত 
গিয়ে ঠেকে ষায়। আমরা কেবল ভাবুকতাব ফেনাটুকুর মধ্যেই ভেসে বেড়াই-- 
গভীবতাব ভিতরে যথার্থ সত্যেব মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসৰ্জ্জন করতে পারি নে। 
পৌরুষ কই ! কোথায় সেই কঠোর বীর্ধা যা নিজেকেও আধাত করতে কুণ্তিত হয় না: 
সব দিক বাচিয়ে যত কম খরচে সম্ভব মঙ্গলেব দাবি মেটানে! কোনোমতেই হতে 
পারে না। তার চেয়ে পুরোপুরি জোরে অন্ত নিম্নতর লক্ষের দিকে ছুটে যাওয়াও 
ভাল। যাতে আমাদের আগাগোড়া সমস্ত প্রকৃতিকে না জাগায়, না কাজে লাগায়, 
তা ভাল হলেও আমার পক্ষে তা অনধিকার। নিজের শক্তিকে আর্দেক চুবি করে 
ঈশ্বরেব কাজে ফাকি দ্রেবার চেষ্টা চলবে না। আগাগোড়া ষোল আনা জাগতে হবে 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাড়াতে হবে__আধমরা হয়ে 
ধুলোয় গড়ালে, বেচে থেকে কোন ফল নেই। অরবিন্দ, দুর্বল অবসানের মধ্যে 
এবং দ্বিধাগ্রস্ত কাপুক্লমতার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে থেকো না। নিজের সমস্ত শক্তিকে 
উদ্বোধিত করে তুলে সুদৃঢ় সংকল্পের আনন্দে সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যের পথে বক্ষ প্রসারিত 
করে চলে যাও। কোনো কিছুতেই সঙ্কুচিত হয়ে থেকো না। ক্লানভাবে দীনভাবে 
ষদ্বি জীবন আরম্ভ কর তাহলে বেশি দূর পর্বস্ত অগ্রসর হতে পারবে না। যদি তুমি 
মন স্থির করে থাক তা হলে আব কথা নেই-- তাহলে এবার আনন্দিত হও-_তাহুলে 
নিজের চারিদিকেব সমস্ত আবেশের জাল সবলে ছির কর, সমস্ত জগ্াল সদর্পে দলিত 
কর-_ নিজের শক্তি, নিজের সাধনা এবং নিজের অন্তর্ধামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
জয়গান কর্তে কর্তে সার্থকতার দুৰ্গম পথে বেরিয়ে পড়_পিছন ফিরে তাকিয়ো না) 


রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ বৈশাখ, ১৩৭৩ 


কারো দিকে সাহায্যের অহ্য হাত বাড়িয়ো না। তোমার নিজের মধ্যেই পাথেয় 
আছে---ষদ্বি তাকাও তাহলেই সন্ধান পাবে--যদি বাইরের দিকে কেবল হাতড়াতে 
থাক তাহলে বঞ্চিত হবে । ঈশ্বর তোমার জীবন যাত্রার পথকে দুরূহ করে দিয়েছেন 
এই তোমার সৌভাগ্য_-এই কঠোর সৌভাগ্যের অধিকারকে এবার প্রমাণ কর। 
ইতি ২৫শে বৈশাখ ১৩১৯ = শুভাকাজ্কী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়েষু, 
আামবা আমেরিকায় পশু যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখ! হওয়া 
সম্ভব হলো না। নিশ্চয়ই কেম্বিজে তুমি সকল বিষয়ে মনের আনন্দে আছো। 
আমি একান্ত মনে তোমার মঙ্গল কামনা করি। যদি গ্রীষ্মের সময় এদেশে ফিরি 
তাহলে আবার দেখা হবে-_নইলে সুদীৰ্ঘকাল আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। 
তোমার সম্বন্ধে আমার মনের ষা ভাব তা তুমি জান আমি অধিক কিছু বলতে 
চাইনে। প্রতিদিন সত্যে এবং মঙ্গলে তোমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে 
তুমি আপনার মধ্যে আপনার ধ্ৰুব প্রতিষ্ঠা লাভ কবে মহত্বে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছ 
একদিন তাই দেখতে পাব এই আশা করে রইলুম আমি তোমার কাছ থেকে বাইরের 
দিক থেকে কিছুই চাইনে। জীবনের যে অবস্থায় যে দাত্রিত্বই তুমি গ্রহণ কর তাতেই 
তোমাকে সার্থক করে তুলুক এই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। ইতি ১লা 
কান্ডিক ১৩১৯ _ পগুভামুধ্যায়ী 
শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়েষু, 
অরবিন্দ, তুই যখন চিঠি লিখেছিলি তারপরে দশ দিনের [শি অতীত হয়ে গেছে 
খুব সম্ভব এখন তুই লণ্ডনে ফিরে গেছিস । যাই হোক ষদি এখানে সপ্তাহ খানেকের 
জন্যে আসতে পারিস ত খুসি হব। এইমাত্র এখানে পৌঁছিয়ে তোব চিঠি পেলুম ৷ 
নানা উপন্রবে আমাদের জাহাজ এখানে পৌছতে ২৬ দিন লেগেছে । তোকে আমি 
যথেষ্ট স্নেহ করি সে সম্বন্ধে ভুল বুঝে নিজেকে মিছিমিছি কষ্ট দ্বিস্‌ নে। তোকে যদি 
দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত খুব খুসি হতুম | কিন্ত কেন ষে সম্ভব হবে না 
ঠিক বুঝতে পারি নে। চল্‌ না শান্তিনিকেতনে । অনেক বদল হয়েচে-- অনেক 
সত্যিকার কাজ করবার আছে । আমার ত দিন শেষ হয়ে আসচে--তোর| আমার 
কাজেব ভার ঘদি না নিবি তো কে নেবে? ইতি ২৭শে মার্চ ১৯৩০ 
শুভাকাজ্জী 
শ্ৰীৱবীজ্নাথ ঠাকুর 
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OS 
১২৯ 

১৮৮৯ সালে রাজা ও রাণী 'নাটক প্রকাশিত 
হয়। রাজা ও রাণী বাংলা সাহিত্যে ‘প্রথম শ্রেষ্ঠ 
ও যথার্থ নাটক’,--কোন কোন সাহিত্য-এঁতিহাসিক 
এ কথা বলেছেন। রাজা ও রাণীকেই নাট্যাংশে 
দুৰ্বল মনে করে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে তার রূপান্তব 
ঘটালেন “তপতী*র মধ্যে, সে পরিবর্তন প্রধানত; 
নাটকের সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রেখে,--তপতী গন্ধে 
লেখা, ইলা ও কুমারের রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর 
প্রসঙ্গ থেকে মুক্ত, ঘটনাগত জটিলতাও কম। 

এঁ ১৯২৯ সালেই রবীন্দ্রনাথেব রাজা ও বাণীৰ 
নব নাট্যর্প দানের আর একটি চেষ্টা আমবা! লক্ষ্য 
করি। সেটির নাম ‘ভৈরবের বলি, । এই নামের 
একটি পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচব হয়েছে। 
সেই পাণ্ডুলিপিটি বাজা ও রাণীর সংশোধনই 
গ্রধানত:, কোথাও কোথাও নতুন সংযোজনও আছে। 


_ গা 0%%9থ 


রাজা ও' রাণীর খাতাগুলিকে একটি খাতাব পাতা 
পাতায় আটকে নেওয়া হয়েছে । তার ওপর কবির 
স্বহন্তেব কাজ রয়েছে প্রচুর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা 
দরকার ষে কবির নিজ্ঞের লেখা ছাড়াও অন্ঠান্ত হাতের 
ষে লেখা দু-এক জায়গায় আছে তা কবির অনুমোদিত 
কিনা জানবার উপায় না থাকায় সেগুলি আমরা 
আলোচনার মধ্যেই ধরিনি। এই নৃতন ব্বপাস্তরের 
যে প্রচেষ্টা তার প্রেরণা শুধু নাটকের সাহিত্যিক 
ওংকর্ষই নয়। আর একটি বিষয়ে কবির দৃষ্টি 
ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছিল এবং সে সথ্বন্ধে কবির একটি 
মতামত গড়ে উঠছিল-_ তাহলো মঞ্চ সমজ্জার 
অল্পত।। তিনি ক্রমেই অনুভব করছিলেন ষে 
মঞ্চসজ্জা যত কম হয়, ষবনিকা তোল ও নামানোর 
যান্ত্রিক বাধা ষত কম হয় ততই নাট্যরসের 
নিরবচ্ছিরতা বজায় থাকে । একথা মনে রাখতে 


৮ _ রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ 


হবে যে জোড়াসাকোর ঠাকুববাড়ির নাট্যমঞ্চে 
বহু প্রতিভাশালী শিল্পীর কাজ করাব সুযোগ 
হয়েছিল। সেখানে নানা ধরণের কৌশলে বাস্তব 
অবস্থা স্থষ্টিব চেষ্টা হতো-__বনেব দৃশ্য ‘দেখতে জীবন্ত 
জোনাকী আটা দিয়ে জুড়ে বাস্তব অবস্থা তৈরী 
করাব চেষ্টা হতো। সিন-সিনারীজনিত চমৎকারিত্ব 
হৃষ্টিব চেষ্টা তখন সাবা বাংলা দ্বেশেব মঞ্চেই 
পুরোদমে চলছে। 

ববীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বরাবরই একটা নিজস্ব 
ধারণা পোষণ কবতেন তিনি দৃশ্যপটের বাহুল্যের 
পক্ষপাতী নন কখনোই । ১৩০৯ সালের লেখায় 
বলছেন “নাট্যশাস্তে নাটামঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে 
দৃষুপটেব কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না |” বাস্তবতার 
অতিরিক্ত অমুসবণ যে দর্শকদ্রেব কল্পনাকে আহত 
কবে এ কথা ভিনি মনে কবতেন) তাই বললেন 
“দুটো গাছ বা একটা ঘর বা! একটা নদী কল্পনা করিয়া 
লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটা আমাদের হাতে না 
বাখিয়া চিত্রের দ্বাৰা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি 
ঘোর অবিশ্বাস করা হয়।” 

ববীন্দ্ৰনাথের সমসাময়িক কালে বাংল! পেশাদারী 
মঞ্চে দৃশ্যপট নানা রঙচঙের ছবির সমন্বয়ে গড়া হতো । 
তাব মধ্যে কোন সুক্ষ ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনাব স্থষোগ 
থাকতো ন|। এই মঞ্চসজ্জা পদ্ধতি স্থূল অন্গুকরণের 
বার্থ চেষ্টা বলে রবীন্দ্রনাথেব মনে হতো। যদিও 
তিনি নিজে জীবনে বেশ কিছু অভিনয় দৃশ্যপটের 
সামনে কবেছেন তবুও তা পেশাদাবী বঙ্গমঞ্চের অদ্ধ 
অঙ্ণুসরণ মাত ছিল না। 

‘ভৈববেব বলি’ব ষে পুথিখানি আমাদের হাতে 
বয়েছে তাব গোডাতেই আছে একটি ভূমিকা । সেই 
ভূমিকাটি মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব মতামতের 
একটি চুড়ান্ত প্রমাণ। তিনি এখানে দৃশ্যপটের 
বিরুদ্ধে বলেছেন, সাহিত্যগত নাট্যবস্তব সঙ্গে মঞ্চ- 
সজ্জার বিরোধেব উল্লেখ করেছেন এবং অন্ক ও 


[ বৈশাখ, ১৩৭৩ 


গৰ্ভাস্কের পবিবর্তন কালে চিত্রপট ওঠানো-নামানোয় 
অনাবশ্তকতার উল্লেখ কবেছেন। সেই ভূমিকাটি 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত বিপুল অর্থবহ। নীচে তা উদ্ধৃত 
করা হলো ৷ 

“অঙ্ক ও গর্তাঙ্কের পরিবর্তনকালে বঙ্গমঞ্চে 
চিত্ৰপট ওঠানো নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। 
এইরূপ সদ্ধিস্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় 
আলো জালাইয়৷ দেওয়াই যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে 
দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি 
অত্যাচার উহা ছেলে ভোলানে। খেল: । প্রাচীন 
ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদ্দিগের 
ও ধর্শকদিগেব একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের 
সাহিত্যগত বিষয় বস্তুর প্রতি। 

রাজা ও রাণীর কিছু কিছু রূপাস্তর সাধন করিয়া 
এই নাটকটি বচিত। 

শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

, ২৬ ফেব্রুয়ারী 

১৯২৮ 

এখানে শুধু দৃশ্তপটের বাহুল্যবর্জনের প্রসঙ্গ নয়, 
স্কীণ ওঠানো ও নামানোর কাজটাও কবির অনাবশ্তক 
মনে হচ্ছে। এবং এই মঞ্চ সঙ্জার আড়ম্বর ষে 
আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যধারাব সঙ্গেই বিশেষভাবে 
যুক্ত তা তিনি জানিয়েছেন। এই সময়েই তপতীও 
রচনা কবেন এবং শেষ পর্ধস্ত ভৈরবেব বলি মুদ্রিত 
হয়নি; তপতীকেই রবীন্দ্রনাথ রাজা ও বাণীর 
পরিবর্তিত রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তপতীর 
ভূমিকাঁতেও তিনি যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে ভৈরবের 
বলির ভূমিকার খুব নিকট যোগ এমন কি ভাষাগত 
সাদৃশ্য আছে। সেখানেও বলছেন দৃশ্যপট ওঠানো 
নামানোব ছেলেমানুধীকে আমি প্রশ্রয় দিই নে 
যেকথা রঙলমঞ্চ প্রবন্ধে ১৯০২ সালে বলেছিলেন 
যথোচিত যুক্তি সহকাৰে সেই কথাই আবাঁব জোব 
দিয়ে বল্লেন। 


ত্ম্‌ব্য 


তপতী নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের 
চিঠিতেই উল্লেখ রয়েছে যে তা রাজা ও বাণীর 
রূপান্তবীকবণ এবং প্রথমে কবি তার নাম দিয়েছিলেন 
ন্থমিত্রা” ৷ এ চিঠির তারিখ ২৩ শে শ্রাবণ ১৩৩৩। 
তার হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে যে ১২ই-২১ শে শ্রাবণের 
মধ্যে কানাডা ও জাপান ভ্রমণ সেরে রবীন্দ্রনাথ 
কলকাতায় এই নাট্যরূপাস্তরের কাজ করেন। 


১ম সংখ্যা] 


ববীন্্রচনাবলীর (২১) গ্রস্থপরিচয়ে তপতী প্রসঙ্গে 


ভৈরবের বলিব কোন উল্লেখ নেই। অথচ ভৈরবে 
বলিব সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিব তারিখ ২৬ শে ফেব্রুয়ারী 
১৪২৯ (বাংলা ১৪ই ফাস্তন ১৬৩৫ )। স্থতরাং 
একথা আর কোন অনুমানের অপেক্ষা রাখেনা যে 
সুমিত্ৰা বা তপতী হবার চার পাচ মাস আগেই কবি 
ভৈরবের বলি নাম দিয়ে রাজা ও রাণীর রূপান্তরিত 
রূপ রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং করেও ছিলেন ৷ 

কবির জীবনীতে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ বেশ 
একটি কর্মবছুল দিন হিসাবে দেখা ধাচ্ছে। তিনি এ 
দিন কলকাতা থেকে বোম্বাই চলেছেন কানাডা যাবার 
পথে। জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন 
“ট্রেনে বসিয়া কবি সুরেজ্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মহাভারত? 
খানি লই! কাটাকুটি করিতেছেন।* ভৈরবের বলি 
বা রাজা ও রাণীর রূপান্তরের কোন কথা এই সময়ে 
উল্লেখ করবার মত ইঙ্গিত স্পষ্টতই জীবনীকারের 
হাতে ছিল না। 

অথচ দেখা যাচ্ছে কবি ভূমিকায় লিখছেন “রাজা 
ও রাণীর কিছু রূপান্তর লাধন করিয়া এই নাটকটি 
বচিত।* অর্থাৎ নাটকটি নব রূপায়ণের কাজ শেষ 
বা প্রায় শেষ তাহলে ভৈরবের বল্ই এই পুথির 
সাক্ষ্যে রাজা ও রাণীর প্রথম রূপান্তর, ‘সুমিত্ৰা’ বা 
‘তপতী’ নয় । 

কালো রেক্সিনে বাধানো এই খাতার প্রথমেই 
আছে ‘ভৈরবের বলি” নামাঙ্কিত ভূমিকা, ষেটি আমরা 
এখানে উদ্ধৃত করেছি। 'রাঙজা ও বাণী’ নাটকেব 

২ 
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প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সুরু হয়েছে বিক্রমদেব ও 

দেবদ্বত্তেরৱ কথোপকথন দ্বিয়ে। পুরোহিত পদে বুত 

হয়ে দেবদত্ রাজার সঙ্গে তর্ক করছেন তাকে এই 

দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্তে। এই. পুঁধিতে 

তার আগে দেবদত্ত ও নারায়ণীর একটি নীতিদীর্ঘ 

কথোপকথন আছে। সেটি তুলে দেওয়া গেল। 
দেবদত্ত নারায়ণী 


প্রাসাদ উদ্ভানের প্রান্তে পুরোহিতের কুটিব 
তার সম্মুখে পথ 
নাবা। ওগো আমার কথাটা শোন। 
দেব। প্রিয়ে বিধাতা যেদিন তোমাকে বচন শক্তি 


দিয়েছেন তার পূর্বেই আমাকে শ্রবণশক্তি 
দিয়ে সমস্ত প্রস্তুত করে রেখেছেন-_তুমি 
কথা কইলে আমার না গুনে উপায় 
নেই। 
নারা। তোমার এ পুঁধিটা রাখো দেখি। 
দেব। পুঁধির প্রতি ঈর্ষা কোরোনা বাগবাদিনী ৷ 
ও আমার কোলে পড়ে থাকে মাত্র কিন্ত কথা 
কইতে আনেনা। আমার ঘরে তোমারই 
কঠস্বরের জয়। যা বলবার আছে বলে ফেল। 
নারা। কাল ভৈরবের পুজায় আজ তোমাকে 
মহারাজ নাকি পুরোহিত কোরেছেন? 
এ বুদ্ধি তাকে দিলে কে? 
দেব। এট স্্রীবুদ্ধি। 
নারা। মহারাণী সুমিত্রার পরামর্শ বুঝি ? 
দেব। তিনি তোমার মতো আমাকে এত বেশি 
জানেন না--তাই ব্ৰাহ্মণকে এখনো শ্ৰদ্ধা করেন। 
আজকে এই কাল ভৈরবের পৃ! বিশেষ কোরে 
তারই। এর যত কিছু ব্যায় তিনিই জোগাবেন। 
নারা। তা হোক--একাজ তুমি নিতে পারবে না। 
দেব। বলকি ব্ৰাহ্মণী, পুথিও পড়বনা, পূজাও 
কোরব না, এই ব্ৰাহ্মণ অন্ন একমাত্র তোমার 
সেবাতেই কাটবে! 
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নারা। ত্রিবেদী ঠাকুরকে ডিঙিয়ে তুমি যদি পুরোহিত 
পদ নাও, তবে তাঁর শাপ লাগবে 
দেব। কিন্তু দক্ষিণার কথাটা ভুলেছ ঠাকরুণ। 
লোকে যে আমাকে নির্বোধ বলবে। 
নারা। তা হোক এ রাজা আসছেন--আমার নাম 
করে তুমি ওঁকে-- 
দেব। তোমার নাম করতে পারব না। আমার স্ত্রী 
আমার বুদ্ধি হরণ করবেন, একথা বাইরে বটতে 
দেবনা। আমার স্থষ্টিকর্তার উপরে দোষ পড়ুক, 
তোমার উপরে না। 
( নারায়ণীর প্রস্থান ) 
বাজা ও রাণী রবীন্দ্রনাথের প্রথম যথার্থ নাটক 
এতেও দৈর্ঘ তার অন্যতম ক্রট । রবীন্দ্রনাথ ভৈরবের 
বলিতে বহু সংলাপ সংক্ষিপ্ত করেছেন। 
স্ত্রপাতেই দেবদত্তের সংলাপ থেকে--“আমি 
পুরোহিত ?."নিধিষ খোলশ”--অংশ বাদ দেওয়া 
হয়েছে। যে সব অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 
যেগুণি যুক্ত হয়েছে তা এখানে পরপর তুলে দেওয়া 
হল। বিশ্বভাবতী রচনাবলী ১ম খণ্ডে রাজা ও রাণীর 
পৃষ্ঠাক পাশে পাশে দেওয়া হল। 
প্রথম অন্ক প্রথম দৃশ্য 
বাদ--“একে তো আহার করে---রাজ্জা আর ব্যাকরণ 
দোহারে পীড়ন” (পৃঃ ২৬২) 
বাদ__-“কুলদ্েবতার রোষ :--তপ্তুবালি চেয়ে ৷”? 
( পৃঃ ২৬২-২৬৩ ) 
বাদ-__ণ্রমণীর হৃদয়ের বহস্য কে ভরনে---রোগ শোক 


মৃত্যুর নিদান।” (পৃঃ ২৬৩-২৬৪ ) 

বাদ-_“যত প্রাচীন পণ্ডিত-‘‘পরম নিশ্চিন্ত মনে।” 
(পৃঃ ২৬৪) 

বাদ-“ক্ষুত্র হৃদয়ের প্রেম**'মিথ্যা অবিশ্বাস ।” 
(পৃঃ ২৬৫) 


বাদ-_“শ্বশানভূমির মতো-“‘হাহাকার রবে 1” 
(পৃঃ ২৬৫) 


'বসেছিস 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 
বাদ__“দিবস রজনী বিলাপ‘‘‘তুষার কঠিন।” 
(পৃঃ ২৬৬) 
বাদ-__“রাজার প্রভাপ---মন্ত্রী বসি নতশিরে 1৮ 
(পৃঃ ২৬৬ ); 


প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য-- 
শ্রীহর কলুর (আমার এক গাছ বড়ো কুড়ল 
আছে) এবং হুরিদীন কুমোবের ( ওবে তোরা মর্তে 
নাকি) কথোপকথনের (পৃঃ ২২৮) 
মধ্যে কিন্তু নাপিতের একটি নৃতন সংলাপ আছে 
কিন্তু হরু খুড়ো বলছিল কাল ভৈরব রাগ 
করবেন তাই এ দুভিক্ষ। বলি চাই। এবার 
মহাজনগুলোকে বলি দিলেই হয়। আপদ 
যায় দ্বেবতারও পেটভরে। 

(এ সংযোজন কবির হস্তাক্ষরে নয়) 
প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য অন্তঃপুর ও প্রমোদ- 
কানন এই স্থান নির্দেশক কথ! ছুটি বাদ দেওয়া 
হয়েছে। পূর্বে দৃশ্যের স্থানই সে ক্ষেত্রে বজায় থাকে। 
রাজা! ও রাঁণীতে বিক্রম ও স্থুমিত্ৰ। যবনিকা উত্তোলনের 
সময়ে মঞ্চেই আছেন। ভৈরবের বপ্তে আছে-- 
বিক্রমদেব ও সুমিত্রার প্রবেশ’ 

বাদ-_“মৌনমুগ্ধ সক্ধ্যা-..নিশীঘ সাগরে” (পৃ.২৭) 
বাদ-_“প্রথম প্রেমের ছট।."*বিচ্ছেদ লাগি কাতর 
হৃদয় 1” (পৃঃ ২৭৩) 
বাদ-_“'এষে মেঘেব মতন...তার বেশি নই।” 
(পৃঃ ২৭৩-২৭৪ ) 

বাদ্--“তোমরা সকল মন’, কথার দ্বার রাখুক 


রুধিয়া।” (পৃঃ ২৭৪) 
বাদ-_“মোছ আধি'-'দাও শান্তি কর তিরস্কার ৷” 
(পৃঃ ২৭৫) 


তৃতীয় দৃশ্তের শেষে বিক্রমের প্রস্থান স্থুমিত্রার নয়। 
প্রথম অন্ধ চতুর্থ দৃশ্য ভৈরবের বলিতে নেই-- 
তৃতীয় দৃশ্যের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। 


হম বর্ষ ১ম সংখ্যা ] 


বাদ-_-''‘“অন্কপুরে সেথাও কি পশে---তৃষিত 
কোলাহল” (পৃঃ২৭৬ ) 

“অভদ্র অসভ্য ষত-.-***কোকিল পাপিয়া 
৬: (পৃঃ ২৭৬) 
বাদ “এরা শুধু যজ্ঞভূমি‘'‘‘‘‘পথপ্ৰান্তে মরিবার 
তরে |” (পৃঃ ২৭৭) 

২৭৮ পৃষ্ঠায় বাজাও রাণীর চতুর্থ দৃশ্যেব শেষে সুমিত্ৰার 


বা 


প্রস্থান আছে। ভৈরবের বলিতে প্রস্থান নেই! : 


পরবর্তী পঞ্চম দৃশ্য একেবাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে। 
ষষ্ঠ দৃশ্যে ২৮১ ও ২৮২ পৃষ্ঠার আগাগোড়াই বাধ 
নাটকে সুমিত্রার প্রবেশ--পুথিতে বিক্রমের প্রবেশ 
ঘটিয়ে যবনিকা ওঠানো নামানোর কার এড়ানো 


গেছে। তারপরেস 

বাদ “এসেছ পাষাণি*****কেমনে বোৱাব নাথ ।” 
(পৃঃ ২৮৩) 

বাদ “অতৃপ্ত রাখিবে মোরে......রব তব সাথে ৷” 
(পৃঃ ২৮৪ ) 

বাদ দিবানিশি চাহি তাই......হবে কি মিলন ।” 

(২৮৪) 

বাদ “ভয় নাই মহারাজ ......শাস্তির উপায়।” 

(পৃঃ ২৮৫) 


সপ্তম দৃশ্য, মঞ্জগৃহ প্রভৃতি বাদ দিয়ে ধারা 
অব্যাহত রাখা আছে। দেবদত্তের প্রস্থান ও মন্ত্রীর 
প্রবেশেই কাজ চলছে। 
বাদ “সদ! দুখ সদাভয়‘'‘‘‘‘নিত্য কোলাহল” 
(পৃঃ ২৮৫) 
বাদ “কিছু দিন ধবে-**-"*কা করিবে তার ? 

( পৃ. ২৮৫-৬ ) 
স্থমিত্রাব কথা আছে-_“কালভৈরবের পুজোৎসবে 
করে| নিমন্ত্রণ *-'রাখিয়ো প্রস্তত।* এইগুলির 
পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে 

কালভৈরবের পুজা আজি 
করো নিমন্ত্রণ । মন্দিরে বিচার হবে। 
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অশ্ব মোর আছে দ্বারে, এখনি মন্দিরে 
যাবো লয়ে তার পুজা, রুত্রের প্রসাদ 
হোক সহায় আমার। 


প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের 
প্রথম দৃশ্য 
সম্পূর্ণই বাদ । দ্বিতীয় দৃশ্যের মাঝামাঝি জাবগায় 
বিক্রমের প্রবেশ ঘটিয়ে ধারাবাহিকতা অক্ুপন রাখা 
আছে । সভাসদ ও বিক্রমদেবের কথোপকথনের অংশ 
একেবাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। 
বাদ প্ৰশ্বধ্য আমার......মহারাণা, রাজরাজেশ্ববী, 
(পৃঃ ২৯১) 
বাদ “আমি ক্ষুদ্ৰ, তুমি মহীয়সী -..আপন ক্ষমতা” 
(পৃঃ ২৯২) 
বাদ “উপেক্ষার ছুরি দিয়!...তত বাজে বুকে” 
(পৃঃ ২৯২) 
বাদ--“প্রিয়তমে---ধরণীর ভোগবতী সম 1, 
(পৃঃ ২৯২-২৯৩ ) 
বাদ “ছায়াহীন সঙ্গীহীন ‘‘বান্ধব-হৃদয়ে ৮” ( পৃঃ ২৯৭) 
বা “কেবল প্রণয় নয়-..বজ্ লয় বুকে।’ (পৃঃ ২৯৪) 
বিক্ৰমদেবের--‘দেখে আসি স্বণাভরে কোথা গেল রাণী 
(পৃঃ ২৯৫) এই অংশের পরে আছে-_ মন্ত্রীর প্রবেশ 
এবং মন্ত্রীর মুখে এই কটি কথা-_“মহারাণী অশ্বে 
চড়ি মন্দিরে না গিয়ে গেছেন উত্তর মুখে। এই পত্র 
তীর ।” 
পরবর্তী দৃশ্যে শিরোনামা বাদ-_বিক্রমদেব পত্র 
পড়ছেন-_এর দ্বারা ঘটনার ধারা প্রবাহিত । বিক্ৰমের 
ক্রোধের বিস্ফোরণের দৃশ্যেও দীর্ঘ বক্তু তাংশ সংক্ষিপ্ত 
করা হয়েছে। 
বাদ ‘বৃহৎ প্রতাপ...উড়ে চলে যায়।’ (পৃঃ ২৯৯) 
বাদ “দিবা ষদি গেল...লোকনিন্দ। ৷? (পৃঃ ২৯৯) 
বাদ “মন্ত্রী পরিপূর্ণ সূর্থপানে...ডেকে আনি তারে, 
(পৃঃ ২৯৯ ) 


১২ , রবীন্দ্র প্রসঈ 


বাদ “পলাও পলাও নারী.-.আপনার ছায়া 
( পৃঃ ৩০০ ) 
বাদ জিবেদীর প্রবেশ। ‘চলে যাও দূর হও...হরি 
হে তুমিই সত্য’! ( পৃঃ ৩০০-৩০১ ) 
বাদ ‘কোথা কর্মক্ষেত্র-'-তরঙ উচ্ছাস” ( পৃঃ ৩০১) 
এই দৃশ্যের শেষে বিক্রমের দেবদত্তের প্রতি সম্ভাষণ 
আছে। সেটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে লেখা আছে 
( কবির হস্তাক্ষরে নয় )-- 
দেবদত্-- মহারাণী মা জননী এই ছিল 
অদৃষ্টে তোমার তব নাম ধূলায় লুটায়? 
তব নাম ফিরে মুখে মুখে? 
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী এর! সব 
পথের কাঙাল। 
এর পর দেবদ্বত্ত নারায়ণীর একটি নাতিদীর্ঘ দৃশ্য 
আছে। রাজা ও রাণীর প্রথম অন্ধের পঞ্চম দৃশ্যটিকে 
এইখানে তুলে আনা হয়েছে, ত্ৰিবেদী অংশ বাদ দিয়ে। 
তার সঙ্গে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য মেশানো হয়েছে। 
রাজা ও রাণীর প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক মিলিয়ে ভৈরবের 
বলির প্রথম অঙ্ক হয়েছে! তৃতীয় অঙ্ক রাজা ও 
রাণী, ভৈরবেব বলিতে দ্বিতীয় অঙ্ক । শঙ্করের চরিত্র 
বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাবও দীর্ঘ বন্ততাগুলি 
সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। প্রাসাদ-সম্মুখে রাজপথ কেটে 
ত্ৰিচূড় কর! হয়েছে 
বা স্বগাঁয় মহারাজ...উঠিয়ে দেব।’ 
(পৃঃ ৩০২ ) 
বাদ--খযুবরাজ এখানে নেই‘ ‘‘ক্ৰুটি হবেনা” 
( পৃঃ ৩০৩) 
শংকর ত্ৰিচ্‌ড়ে এসেছে কাশ্মীর ছেড়ে তাই একটি 
নতুন কথা ১নং নাগরিকের মুখে বলাতে হয়েছে 
“কাশ্মীরের সিংহদ্বারের সামনে পাথরের 
সিংহমৃতির মত চিরদিন স্থির হোয়ে বসে থাকে, 
কি মনে কবে আজ যুবরাজের সঙ্গে ব্রিচুড়ে 
এসেছে 15 
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বাদ-যেন সেই জদ্ধ)বেল,*বিশ্রীম মাগিছে 
( পৃঃ ৩০৪-৩০৫ ) 
বাদ--মিছে বকিতেছি কত‘‘‘গৃহে চলে! 
( পৃঃ ৩০৫) 
বাদ-_বাধক্যের মুখরতা-..আদরের ধন 
(পৃঃ ৩০৫-৬ ১ 
পরবর্তী সংযোজনটুকু উদ্ধত করা গেল 


[শঙ্কর] কি সংবাদ নিয়ে এলে বৎস কহ মোরে। 
সুমিত্ৰা 


কাশ্মীরের পঙ্গপাল রাণীর আত্মীয় 
জালন্ধর করিতেছে অন্নহীন তারা 
সুমিত্ররি শির নত হোল । 
শঙ্কর 
ধিক্‌ ধিক 
দিক সবে দূর করে জালদ্ধর পতি । 
সুমিত্ৰ 
বিদ্ৰোহী হয়েছে তার|। কুমারের কাছে 
রাণী তাই পাঠাল আমারে ৷ ইচ্ছা তার--- 
কাশ্মীরের অস্ত যেন কাশ্মীরের গ্লানি 
বিষ ব্রণ সম কেটে দেয় দূর কোরে। 
কাশ্মীরের রাজপুত্র এ আরোগ্যভার 
নিজ্বহাতে লয় যদি তবে লজ্জা! কাটে। 
শঙ্কর | 
সুমিত্রার অমুবোধ রাখিবে কুমার 
নাহিক সন্দেছ। কাশ্মীরের অপবাধ 
কাশ্মীর আপন হাতে করিবে ক্ষালন ৷ 
এস বৎস মোর ঘবে লইবে আশ্ৰয় । 
নাহি জানি কেন এত স্নেহ আসে মনে 
তোমা পরে ; যেন তুমি চিরপরিচিত, 
যেন চির জীবনের আদবের ধন। 
শুনেছিম্‌ এ বৎসর সুমিত্রা আপনি 
কাল ভৈরবের পুজা করেছে সাধন 
কহ বার্তা তার 


ভৈরবের বলি ৰ ন 


নে 
রাজা ও রাণী 
শো পঞ্চম দৃশ্য 


কাধটার--স্সিবির 
বিক্রমদেব, জয়সেন ও যুধাজিৎ 
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কোথায় সে পালাবে বাজন্‌ ! ধ'রে এনে 


দিব তা'রে রাজপদে ৷ 


বিবর দুয়ারে 


অগ্নি দিলে বাহিরিষ! আসে তুজঙ্গম 


উত্তাপকাতর । 


সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি’ 


লাগাব আগুন; আপনি সে ধবা দিবে। 


সুমিত্রা 

সে পৃ হয়েছে সাঙ্গ 

অর্ঘ্য তার বলি তাব রাখে নাই বাঁকি। 

শঙ্কর ও ছদ্মবেশী সুমিত্রার প্রস্থানের পর ও দৃশ্বেই 
কুমার ইলা ও সধীগণের প্রবেশ । 
বাদ--'ঘতক্ষণ ভূমি-'*কেহ নই আমি’ (পৃঃ ৩.৬) 
বাদ--‘যেন মিশে রব."'রহিব মিলায়ে? ( পৃঃ ৩০৭) 
বাদ ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধ‘ ‘রয়েছে অতীব’ 

( পৃঃ ৩০৮-৩০৯ ) 
বাদ__“মনে হয়.‘‘দেখি একবার’ (পৃঃ ৩০৯ )’ 
বাদ-_উৎ্সবের.-.দেখিত মিলন” ( পৃঃ ৩০৯) 
বাদ-_আনন্দে জীবন মোর-**নব রজভূমি” (পৃঃ ৩১৭ ) 
বাদ-- “আহা যদি চিরকাল..-প্রলয়ের মাঝে? 

(পৃঃ ৩১০-৩১১ ) 
বাঁদ-_কে জানিবে আমার বিরহ ?-.-মর্মকাতবতা’ 
(পৃঃ ৩১১) 
বাজ৷ ও রাণীব তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃশ্য সম্পূর্ণ বাদ। 
পঞ্চম দৃশ্যেও ষবনিকার ব্যবধান নেই | তা পূর্ববর্তী 
দৃশ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 


বাদ--প্রবাসীরে মনে কোরো''“ছায়ার মতন 
( পৃঃ ৩১৭-৩১৮ ) 

ত্ৰিচূড়েব ওঁ দৃশ্যেই লোকসমাগম ও হাটের অবতাবণা 
হলো, যা ছিলো রাজারাণীর পঞ্চম অঙ্কের ২য় 
দৃশ্য । তৃতীয় দৃশ্যেরও কোনো শিরোনামা নেই 
অমরুরাজ ও কুমার সেনেব কথোপকথন। চতুর্থ 
দৃশ্য বলেও কিছুনেই। একটানা চলেছে নাটক ৷ 
এইখানে কৰিব হত্যাক্ষরে চারটি পংক্তি জুড়ে দেওয়া 
ইয়েছে। 

ইলা বলছে_“মিছে কথা মিছে কথা। তোবা চুপ 
কৃব।’ এবপঃ ছুটি পংক্তি সংযোজিত-_ 

এই মাত্র মনে ছল যেন সে আমারে 

দিল ডাক, তার কান্না ভরিল আকাশে । 
ইলার কথাব শেষ পংক্তি ছিল--'তোরা সখি মিছে 
বকিসনে আর! একটুকু চুপ কর । তার পর আর 
ছুটি পংক্তি আছে-- 

সে মোবে ডেকেছে জানি। তাহারি উত্তবে 

গাব গান, মনে মনে সে পাবে শুনিতে ৷ 
এর পরে পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য ( পৃঃ ৩৪৪ )। 


১৪ 


এই ষবনিক| ওঠানো নামানোর পদ্ধতিকে বাঁতিল 
করে কবির শ্বহস্তলিখিত নির্দেশ. রয়েছে ‘আলে! 


রধীন্জ প্রসঙ্গ 
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(পৃঃ ৩১৪-৩৪৮) তার পরিবর্তে কবির হস্তাক্ষরে 
রয়েছে 


নেবানো ও জ্বালানো ৷) শোনে! সেনাপতি 
“শীঘ্ৰ না পাইলে তারে...সে আছে।' ত্ৰিচূড়ের রাজকন্যা ইলাবে শিবিরে 
(পৃঃ ৩৪৪) বন্দী করে নিতে হবে সহজেই তবে 
এর পরিবর্তে নিয়লিখিত কথাগুলি যুক্ত হয়েছে__ নি ৬৬৯৬৬ টী 
| ব্রিচুড় নৃপতি 
টি রত খৰ রি __, আছেন সম্মত, ৰা তিনি 
ঘটনাকে কাশ্মীরে না নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি ত্ৰিচূড়েই দি হি ক 
ধরে রাখা হয়েছে। তাই কৌশলে নানা ভাবে হি bl জা 
কাশ্মীরের জায়গায় ত্রিচূড় বসানো হচ্ছে৷ পারা 
বাদ--“একী দৃঢ়পাশে...( দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত) বিক্রম। নিযে এস তারে 
ONY CHANG | 
Li daar পর FI 
পপ কে" ত হে) স৫েৰ ৰ 
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বাদ--‘তোমর! যেমন করে" ‘‘‘তব যোগ্য নহি’ 
(পৃঃ ৩৫৩--৩৫৪ ) 

বাদ--‘কতদ্লিন হুল------রেখে গেছে’ (পৃঃ ৩৫৪) 
বাদ--‘সাবধান অতি প্ৰেম.‘’’’’প্ৰেম গেছে ভেঙে ? 
{ পৃঃ ৩৫৪ ) 

বাদ--‘তোমারি সে বন্ধু‘‘‘অস্তাচলে ৷ (পৃঃ ৩৫৫) 


এর পর রাজা ও রাণীর পঞ্চম দৃশ্যের আর সব 
বাদ, ষষ্ঠ দৃশ্য পার হয়েছে সপ্তম দৃশ্যে গিয়ে পৌছই 
আমবা যেখানে অমরুবাজ বলেছেন “তোমারে করি 
সমৰ্পণ ’ (পৃঃ ৩৫২ ) পরবর্তী ‘কী মধুর শাস্তি... 
তেমনি মধুব? ( পৃঃ ৩৫২) বাদ। 
বাদ-_“কত ধন রত্ব রাজা.....*কিছু নাই” (পৃঃ ৩৫৩) 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ] 


বাদ-_“শিকারের মুগসম*""ভার চেয়ে? | ( পৃঃ ৩৫৫) 
বাদ__“কোন গৃহহীন-**কোন দিকে কোন পথে ?” 
(পৃঃ ৩৫৫) 
বাদ- প্রিয়তম প্রিয়তম...অবল| রমণী” ৷ 
( পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬ ) 
বাদ-_প্রেম স্বৰ্চচ্যুত আমি-**আমি বন্ধু তব” (পৃঃ৩৫৬) 
বাদ-_গৃহহীন পলাতক:-*রক্ত কলুষিত” ( পৃঃ ৩৫৬- 
৩৫৭) 
বাদ-_ কত শান্্র--শাস্তি পরে হবে” ( পৃ: ৩৫৭-৩৫৮) 
বাদ্ব-‘এত খণ বলি নাই কিছু---সুখভার? (পৃঃ ৩৫৮- 
৩৫৯) 
এরপর রাজা ওরাণীর যষ্ঠ দৃশ্তের অবতারণা 
এখানেও নির্দেশ আছে ‘আলো জালানো।” মধুজীবী 
শিকারী, রামচরণের চরিত্র মূলান্যায়ী আছে। 
সুমিত্ৰা ও কুমারের বাক্যাংশই ছোট করা হয়েছে 
বাদ-_“তরু অন্তরালে শুনি যেন_ প্রাণ পাই প্রাণে 1” 
(পৃঃ ৩৪৯) 
বাদ-_‘সুখে আছি.*করিছে বিস্তার । (পৃঃ ৩৪৯) 
এরই সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যও জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে ( পৃঃ ৩৫৯ ) 
এই অষ্টম দৃশ্যের কুমারের আত্মদানের সিদ্ধান্ত 
কুমার ও স্থুমিত্রার আলোচনার মধ্যে স্থির হয়েছে। 
এই অংশ সম্পূর্ণই রক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংস্কের 
এখানেই শেষ, নির্দেশ রয়েছে ‘যবনিকা পতন ।’ 
তারপর সুরু হচ্ছে পঞ্চম অঙ্ক--স্পষ্টতঃই ভ্ৰমক্ৰমে তা 
লেখ! হয়েছে--হওয়া উচিত ছিল তৃতীয় অস্ক। 
এই অঙ্কটি কেবলমাত্র রাজা ও রাণীর নবম দৃশ্য 
নিয়ে। 
বাদ্ব--‘আৰ্য তুমি কেন আজ..*নিজ হস্তে আমি ৷’ 
(পৃঃ ৩৬৫) 


ভৈরবের বলি J ১৫ 


বাদ_'আপনার পিতৃরাজ্যে...দেখা দিবে সবারে সে 
4 ( পুঃ৩৬৬ ) 

বাদ--'আজ যে আনন্দ-..কল্যাণ আশীষ, 
ূ (পৃঃ ৩৬৭ ) 

রাজ্জ! ও রাণীতে সুমিত্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইলার 
প্রবেশ আছে ভৈরবের বলিতে তা একেবারে শেষে। 
এখানে রেবতীর প্রবেশ নেই। বিক্রমদেবের শেষ 


- ভাষণ খেকে--“যোগ্য নহি আমি দিলে না অবকাশ’ 


অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে । সর্বশেষে আছে 
বধুবেশে ইলার প্রবেশ 
ইলা। এসেছি প্রস্তুত হোয়ে। উৎসবের আলো! 


আজিকে সার্থক হোক। কুমাব কোথায়। 
একথা বলা যায় না নাটক হিসাবে ভৈরবের 
বলিতে রাজা ও রাণীর বিশেষ রূপাস্তর কিছু ঘটেছে। 
ষে লিরিক্যাল উচ্ছাস নাটকীয়তাকে রাজ] ও রাণীতে 
পন করেছে ভৈরবের বলি তাঁব থেকে মুক্ত নয়। যে 
ংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি নিতান্তই 
এলোমেলোভাবে-_কোন সুপরিকল্পিত নাট্যরূপাত্তরের 
চেষ্টা স্পষ্ট হয়নি তাছাড়া যে অংশগুলি শুধু কালিতে 
কেটে দেওয়া হয়েছে তার কতটা কবির নিজের করা 
তাও সঠিক বোঝার উপায় নেই। কেবলমাত্র ষে 
পরিবর্তনটি কবির গভীর ইচ্ছার প্রমাণ বহন করে তা 
হলো ভূমিকায় উল্লিখিত ওই যবনিকা ওঠানো নামানোর 
সমস্তার আলো জ্বালানো ও নেবানোর দ্বারা সমাধান 
করা। নাটকের মূলবস্ত বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের 
সংঘাত কুমার ইলা শঙ্বরের কাহিনীর দ্বারা আচ্ছন্ন 
হয়েছে। তপতীতে রবীন্দ্রনাথ এ কাহিনী নির্মমভাবে 
ছেঁটে বাদ দিয়েছেন, ভৈরবের বলিতে তা 
করেননি । 


In vast life’s unbounded tide 

They alone content may gain 

Who cah.good from ill divide 

Or in ignorance abide— 

All between is restless pain. 

Before thy prescience, power divine, 
What is this idle sense of mine ? 

What all the learning of the Schools ? 


What sages, priests and pedants ? Fools! . 


The World is Thine, from Thee it rose 
By Thee it ebbs, by Thee it flows. 
Hence, worldly lore | By whom is wisdom 
shown ? 
The Eternal knows, knows 81], and 
He alone 
Omar. 
“যে কোনও মহৎ ব্যক্তি তাকে ব্যাধ্যা করার 
দায় চাপিয়ে দেন সারা বিশ্বের উপর।” রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের মতকেও ব্যাধ্যা করার দায়িত্ব পৃথিবীর পত্র- 
পত্রিকার নানা প্রবন্ধের ও পুস্তিকাগুলির। তার 
লেখা সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী ষে আগ্রহ এবং তাদের 
যে জনপ্রিয়তা তার মুলে একদিকে আছে তার 
ভাঁবগত উচ্চ আদর্শবাদ অন্যদিকে আছে তার 
সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও লেখার সৌন্দধ। আত্মিক 
শক্তির মানুষকে মুক্তি দেবার ষে ক্ষমতা এবং তাঁকে 
ভরমা ষোগাবার যে শক্তি তারই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের দিয়েছেন, আজকের দিনে সেই শিক্ষার 
একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সভ্য জগৎ আজ যে 
ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত আছে তা বিভিন্ন জাতিকে অহমিকা 
এবং বিদ্বেষ, অর্থনৃগ্‌,ত| এবং রাজ্যলোভ থেকে মুক্ত 
করতে না পারলেও এর দ্বার! জড়বাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা 
সরবে ঘোষিত হচ্ছে। 
মহৎ ব্যক্তিরা শুধু যে আলোচনার বিষয়বস্তু হ’ন 
তাই নয়। লোকে তীদের ভূল বোঝে এটাও নিয়ম। 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি | 


রবীন্দ্র দর্শন 


সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 


তাকে ব্যাখ্যা করাব বিভিন্ন প্রচেষ্টা পরম্পরবিরোধী 
হয়ে পডেছে কেন না, “কবির উক্তির ষে অর্থ লোকে 
মনঃপুত সে অর্থে ই তারা তাকে গ্রহণ করে।” তার 
জীবনদর্শন সম্বন্ধে ছুটি মত আছে। এক পক্ষের 
কথা মানতে গেলে তিনি হচ্ছেন বৈদাস্তিক। 
উপনিষদ থেকেই তিনি চিন্তার প্রেরণা পেয়েছেন। 
অন্য দলের বক্তব্য হোলো এই যে ঈশ্বরবাদের প্রচার 
তিনি করেছেন তা খৃষ্টীয় মতবাদের থেকে অভিন্ন ন! 
হলেও খুব ঘনিষ্ঠ একথা নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে 
প্রথমোক্ত মতেরই পোষক ছিলেন | “আমার মতে 
উপনিধর্দের ক্লৌকগুলি এবং যুদ্ধের উপদেশ আত্মার 
বাণী বহন করে এনেছে, সেই জন্তু এদের প্রাণশক্তি 
বিস্তারের ক্ষমতা অফুরস্ত ; আমার বা অন্ত যে 
কোনও লোকের কাছে ব্যক্তিবিশেষে এদের বিশেষ 
অর্থ আছে, সেই অর্থেই আমি এদের আমার জীবন 
এবং লেখার কাজে গ্রহণ কবেছি; সেই তাৎপধ্ধের 
সত্যতা আমি যাচাই করেছি আমার নিজ্বে বিচার 
দিয়ে। তার মূল্য তার স্বকীয়তায়।” এই মত 
অমুসারে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন একাস্তই বর্তমান 
যুগোপষোগীরুপে ভারতের প্রাচীন দর্শনের পুনধিকাশ । 
একথা বলা যেতে পারে যে এ যুগে জন্ম নিয়ে এষুগের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ধিনি এমন একজন 
লোকের কর! উপনিষদের ভাষ্য--এই হোলে! 
রবীন্দ্রনাথের লেখার মর্ম। গ্রাচীন ভারতেরই 
আত্মার প্রতিফলন হয়েছে তাতে । তার আদশবাদের 
জনক ভারতেরই প্রাচীন এতিহা তার দর্শনের উৎস 
ও বিকাশ সম্পূর্ণই ভারতীয়। ডাঃ কুমারস্বামীর 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্য ] 


মতে “রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গীর 
দিক থেকে একাস্তভাবে ভারতের ।” আর এক 
দলেব মতে হিন্দুধর্মের নব্জাগরণের মূলে ধারা আছেন 
তাদের আর সকলের মতই রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টীয় চিন্তা 
ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে গভীর ভাবে খণী। 
সেই বিজ্ঞাতীয় চিন্তার সুত্র তার নিজেব বিশ্বামের 
সঙ্গে গাথি! হয়ে গেছে। পাশ্চান্তোর কাছে এই গ্নণ 
যদি তিনি না স্বীকার কবেন, “স্পেক্টেটব” কাগজের 
সমংলোচকের মতে সেটা “সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম”, 
গঅকুতজ্ৰত?’ ও “মিথ্যাচার” প্রস্থত। “আমরা 
- দেখতে পাচ্ছি শ্রীযুক্ত ঠাকুর তার অপূর্ব সাহিত্য 
প্রতিভাব সাহাষো এক ধাবকরা নীতিশাস্ত্ৰকে সম্পূর্ণ 
ভাবতীব বলে যুবোপের কাছে চালাচ্ছেন।” “তার 
লেখায় আপাত-মহতী উক্তিগুলির মধ্যে অসত্য 
ভাষণে একট! মারাত্মক দোষ রয়ে গেছে?” এই 
সমালোচকরা মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার 
আডালে যে নীতিবোধ ও দর্শন আছে তা মূলতঃ 
খৃষ্টার চিন্তাব অংশ।' বেদাস্ত-দরশনের তত্ব তাঁদের 
মতে এই যে পরমসত্তার অবস্থান আমাদের জ্ঞানের 
অতীত স্বস্মঙ্গগতে। পৃথিবীটা হচ্ছে মায়া, চিন্তা 
কবা মানেই বাস্তবের হাত এড়ানো এবং আত্মার 
লয়ই মানুষের লক্ষ্য। বল! বাহুল্য, ববীন্দ্রনাথের 
চিন্তা ঠিক এই নয়। তিনি আমাদেব “নরদেবতার” 
. কথা বলেছেন । পৃথিবী মায়! এই ধারণাকে উপেক্ষার 
সঙ্গে বর্জন করেছেন এবং ধর্মপ্রাণ আত্মার জন্য 
পূর্ণ জীবনেব আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। এই সবই 
যখন খুষ্টধর্মের বিশেষ লক্ষণ তখন রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টান 
ছাড়া আব কি? এই ধরণেব খৃষ্টান আগামী-কালে 
ভাবতেব আধ্যাত্মিক অগতে আরও অধিক সংখ্যায় 
আত্মপ্রকাশ করবে, মিঃ কে, জে, সপ্ডাসেব মতে 
“গীতাঞ্জলির ঈশ্বব হিন্দুদর্শনের নৈর্ব্যক্তিক অবিচলিত 
পবম সত্তা নন, বরং বল! যায় তিনি স্বয়ং খৃষ্ট না 
হলেও খৃষ্টেব সঙ্গে তীব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে; তার 


ত 


‘অবসান ঘটবে। 


রবীন্দ্র দর্শন ১৭ 


সাধক বা প্রেমিকের যে অভিজ্ঞতা তা খৃষ্টের 
সাধকদ্বের অস্তরতম অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনন্ত ।” 
ডাঃ ডব্লিউ এস. আবকোহার্ট বলেছেন, “তিনি 
পাশ্চাত্তের ভাবধারার .প্রতি তার হৃদয় মেলে 
ধবেছিলেন এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্মের বহু ভাব তার 
চিন্তাধাবাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যদিও 
সে প্রভাবের কথা সব সময় স্বীকার করা হয়নি। 
যে প্রাচ্য সজ্জায় তিনি এই সব ভাবকে সজ্জিত 
করেছিলেন তা তার নিজেব ও পাঠকদের দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন কবে রেখেছে. এবং এদের প্রকত উৎসের 
সন্ধান দেয়নি । যদিও সত্য এক, তা কোনও বিশেষ 
দেশ বা কালের নয় তবু এত হ্বীকৃতিব অভাব সেই 
সত্যেব প্রপারকে বিঘ্নিত করেছে। বর্তমান ভারতের 
আরও অনেক মর্পীধীর ভাবধাবার মত রবীন্দ্রনাথের 
ভাবধারাকেও ভারতীয় উৎসসপ্জাত বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছে” মিঃ এডওয়ার্ড জে. টম্পসনেব মতে 
গীতাঞ্জলি “টি হিন্দুদর্শনের” প্রতিভূ একথা 
একেবারে “অর্থহীন ৷’ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এখন 
থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবিদের মধ্যে 
একজন বলে পরিগণিত হবেন তিনি নিজেকে খৃষ্টান 
বলেন না; কিন্তু তারই মধ্যে দিয়ে খৃষ্টধর্মের ভারতীয় 
কল্প কি হোতো তার একটা আভাস পাই-_সে কূপ 
থৃষ্টধৰ্মের পুরোনো চেহারা থেকে আরও আকর্ষণীয় । 
গোঁভাতেই একটা বিশেষ মতকে আকড়ে থাক! 
ঠিক হবে না, তাতে আলোচনার মূল বিষয়টি চাপা 
পড়ে ষায়। নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারাই ববীন্ত- 
নাথেব চিন্তাধারা সম্বন্ধে সব সংশয় এবং বিতর্কের 
তার দর্শনের সুসংবদ্ধ আলোচনা 
তার কোনও লেখাতেই আমর! পাই না। তার 
“সাঁধনাতে”ও যা আছে তাকে উপদেশ, আধ্যাত্মিক 
কবিতা! বা তার ধ্যানচেতন বলা যায়। দর্শনের 
সুচিন্তিত ভাষা না বলে তাকে আত্মা দীর্ঘশ্বাস বলা 
উচিত। তাতে দর্শনের তত্ব নেই। আছে একটা 


১৮ 


আবহাওয়া ৷ কিন্তু আমরা অনুভব করি সেই 
আবহাওয়া বন্তপ্রগতের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বাবা 
সম্পৃক্ত । তার ঝক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ তার কাবে) 
কারণ তার মধ্যে তার অভিব্যক্তি অঙ্জানিতভাবে 
হয়েছে, তার ভক্তত্বদয়ের উচ্ছাস ব্যক্ত হয়েছে এবং 
তার কাব্যিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে । তাঁব রচনার 
মধ্যেই তার ফলের ধর্ম ফুটে ওঠে। কাব্য যদিও 
দর্শন নয় তবুও ববীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে দ্বিম্নে 
তাঁর দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ জান! ষয়। 


(২) 


মানবজ্জীবনের বিরোধী ভাবগুলির থেকেই 
সত্যাচুসদ্ধিৎসা জাগ্রত হয়। সসীম ও অসীম সত্তার 
সংমিশ্রণ হচ্ছে মানুষ । সে নিজের মধ্যে স্বভাব ও 
আত্মা উভয়ের মিলন ঘটিয়েছে। পৃথিবীর সন্তান 
হয়েও সে স্বর্গের উত্তরাধিকারী । “আমার সত্তাব 
একগ্রাস্তে আমি কাঠ পাথরের সমগোত্রীয় ******কিন্ত 
অন্ত প্রান্তে আমি সকলের থেকে পৃথক। প্রাকৃতিক 
ঘটনা পরম্পরার মধ্যবর্তী একটি সুত্র হিসেবে মামুষ 
প্রয়োজনেব নিয়মে বাধা; আবার চরম পরিণতির 
ভাবনা ষে আত্মিক অগতে সেখানে সে মুক্ত। এই যে 
বিরোধের প্রকাশ আমবা পাই বিজ্ঞান, কলা এবং 
নীতিশাস্ত্রে, তাব ব্যাখ্যা প্রয়োজন ৷ মামু আকাক্ষা 
করে চরম সত্য, চরম সৌন্দর্য্য এবং চরম মহত্বকে 
অর্জন করবার। কিন্তু সীমাবদ্ধ জগতে খানিকটা 
কাছাকাছি গেলেও সে এদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে 
কখনও পারে না। আমাদের আদর্শ গুলিকে আমর! 
একটা অম্পষ্টতার আড়াল থেকে দেখি । মননশক্তি 
দিয়ে যে সত্যকে আমবা চাই তা পূর্ণাঙ্গ, সুসমঞ্জস 
এবং সর্বব্যাপী । কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনাব জগৎ সীমায়িত 
এবং বিধিবদ্ধ হবেই। বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণতার স্বরূপ 
উপলব্ধি করা যায় না কারণ বুদ্ধির গতি বিভিন্ন-মূখী 


রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 


এবং খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ কর! তার অভ্যাস 
নৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে সব সময়ই আদর্শ ও 
অভিলাষ ও বাস্তব ঘটনার মধ্যে প্রভেদ চোখে পড়ে। 
যে অসীম সত্তা আমাদের অস্তরে আদর্শের জন্তু 
আত্মার আকৃতি. হাট করে তার সঙ্গে লড়াই চলে 
সেই নিয়ন্তরের খণ্ডিত সত্তার যা আমরা বিবর্তনের 
মধ্যে দিয়ে অতীতের থেকে পেয়েছি। ৰ 


“ওগো সুদূর, বিপুল সুদুর, 

তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাশরী 

কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, ~~ 
সে কথা যে যাই পাসরি।” 


উপর এবং নীচ এই দুই স্তরের মধ্যে বিরোধ 
লেগেই আছে। তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কবা 
অসম্ভব। আমাদের মহত্বর সত্তা যে বিবেকের নির্দেশ 
দেয় তাকেই আমর! সত্য বলে জানি কিন্ত আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের নিয়তর সত্তা তার জন্মগত 
অধিকারকে অস্বীকার করে এবং বাসনার 
চরিতার্থতাকেই প্রাধান্য দেষ। এই বিরোধেরই বর্ণন। 
আছে গীতাঞ্জলিতে-_ 
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, 
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে । 
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, 
চাহিতে গেলে মরি লাঙ্জে ॥ 
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আব নাহি যে তোমা-সম, 
তবু ষ৷ ভাঙাচোরা ঘবেতে আছে পোৱা 
ফেলিয়া দিতে পারি না যে ৷৷ 
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাঁকে হিয়া, 
মরণ আনে বাশি রানি 
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের দ্বণা করি 
তবুও তাই ভালোবাসি ৷ 
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি, 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি, 
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই 
ভয় যে আসে মনো-মাঝে ॥১ 

যদিও বা আদর! 'মামার্দের মহত্তর সত্তার সঙ্গে 
মিলে আমাদের নীচের আমির সঙ্গে লড়াই করি 
তাহলেও ব্যর্থ হই। প্রবৃত্তির শক্তি নৈতিক শক্তি 
থেকে প্রবল মনে হয়। সেই দুঃখের দিনে মানুষের 
সীমাবন্ অস্তিত্ব প্রশ্ন করে, “নৈতিক আদর্শ কি শুধুই 
স্বপ্ন, প্রকৃতির প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির মুখে আমি কি 
নির্বোধেব মত লড়ে যাচ্ছি? এই যুদ্ধে কি আমার 
জয়ের কোনও আশা আছে, না এই এই উদ্যমের 
ব্যর্থতা পূর্বনির্ধারিত ? ভালো এবং মন্দের যে লড়াই 
তার পিছনে কি কোনও মহত্ব সত্তা আছে যার উপর 





(১) এই পংক্িগুলি সেন্ট অগার্টিনের 
স্বীকারোক্তির সেই উল্লেখযোগ্য অংশটিব কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়? “গভীব ঘুমে যখন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে 
আসে তখন অনেক সময়ই মানুষ তাকে ঝেড়ে 
ফেলতে দ্বিধা করে এবং না চাইতেও সেই 
আচ্ছন্নতাকে ডেকে আনে; ঠিক তেমনি আমি 
নিশ্চিত ছিলাম যে নিজের কামনার কাছে .আত্মদানের 
থেকে তোমাৰ প্রেমকে মেনে নেওয়াই শ্ৰেয়; তবু 
" এই বিশ্বাস সত্বেও দ্বিতীয়টির থেকে আমি যে আনন্দ 
পেতাম তা আমাকে পিছনে টেনে ধরত। যখন 


রবীন্দ্র দৰ্শন ১৯ 


মামি নির্ভর করতে পারি অথবা এই লড়াইয়ে নামা 
মানেই ঝুঁকি। ফলাফল যা খুশী হতে পারে। 
যুক্তিবন্ধ জীব হিসেবে মানুষ কাঁজ্চালানো একটা 
সম্ভাব্যতার স্থত্র পেতে চয়ে। যতক্ষণ সঠিক কিছুই 
জানা যায় না, আমাগ্নের সীমাবদ্ধ সত্তা পৃথিবীতে 
অবিচার এবং অশুভের প্রাবল্যে মর্মাহত হয়ে নৈরাস্তে 
ছটফট করে এবং স্বর্গের কাছে প্রশ্ন জানায়_-“কি 
করলে আমি উদ্ধার পেতে পারি? হতভাগ্য মানুষ 
আমি, কে আমাকে এই নশ্বর দেত-থেকে মুক্তি দেবে? 
সীমাবদ্ধ জীবনের এই পরম্পরবিবোধী সমস্তাগুলিই 
প্রমাণ করে যে এই সীমায়িত সত্তাই পৃথিবীর চরম 
বস্তু নয়, এবং এই অসম্পূর্ণ সত্তা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা 
রাখে । এমন একটা দর্শন চাই যা এই বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে সামপ্রস্ত বিধান করবে । (ক্রমশ) 


আহ্বান আসে “হে নিদ্ৰিত, আআগে!।” তখন 
আমাৰ মধ্যে থেকে আর কোনও সাড়া আসে না। 
নিদ্ৰাজডিত শ্থলিত কণ্ঠে বলি--“এখনই যাচ্ছি, একটু 
অপেক্ষা কর ।” কিন্তু সেই “এখনই” আর আসে না। 
একটু সময় হয়ে পড়ে অনস্তকাল। কারণ আমার 
মনে ভয্ন যে হয়তো আমার ডাক বেশী তাড়াতাড়ি 
তোমার কানে পৌছুবে, এবং আমাৰ বাসনা-কামনার 
ব্যাধি থেকে আমি অচিরে মুক্তি পাব। অথচ আমার 
মনের ইচ্ছে আমার বাসনা-কামনার পূর্ণ উপভোগ 
করা, তার আগুন নিভতে দেওয়া নয় ।১ 
( Confessions XI ) 


রম! রূল। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


“মানবতা হল-+বিরাট সমষ্টিবদ্ধ আত্মাদের 
এক এরকতান-__সিক্ষনী;) সুন্দরতর পবিজ্রতর 
মানবাত্মার বাসস্থান পৃথিবীতে আছে ছুটি, একটি 
মানুষদের পাখিব পিতৃভূমি ; দ্বিতীয়টি এক অস্তর-বাজ্য 
সেবাজ্য ঈশ্ববের। একটিতে আমরা আগন্তক ; 
দ্বিতীয়টব আমর! নির্মাণ কর্তা ।” 

এই ঈশ্বরের রাজ্যের নির্মাণ কর্তা যাঁরা তাঁর! 
অমৃতের পুত্ৰ এই উপরের বাক্য কট যার হৃদয় 
মধিত করে বের হয়েছিল তিনি ফরাসী মহামনীধী 
রমা রল1। আজ তাঁর এই জন্ম শতবাধিকী দিবসে 
তাঁর উদ্দেশে আমার এবং বাংলা দেশের সাহিত্য 
সেবীদের পক্ষ থেকে সকলের গাঢ় শ্ৰদ্ধাযুক্ত প্রণতি 
নিবেদন করি। ফরাসী মহামনীষী রমা রল", 
জব ক্রিন্তফের মহাকবি, সকল পাধিব ক্ষুত্র স্বার্থের 
সংগ্রামের উর্ধে যার আত্মার ও চিন্তার বসতি,_ 
বিনি নিজের পবিক্রতম হৃদক্নে- ঈশ্বরের রাজ্য প্রস্তুত 
কবতে চেয়েছিলেন এবং সে ব্যবস্থার বিস্তুতি 
চেয়েছিলেন বিশ্বমানবের হৃদয়ে হৃদয়ে, তার এই 
জন্মশতবাধিকী দিবসে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে তার 
উদ্দেশ্যে এই প্রণাম নিবেদনের অধিকারটুকুর অন্তে 
আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। শুধু তাই নয়, 
সমগ্র বঙ্গ দেশের সাহিত্যিকবর্গের এই উদ্চোগে 
বাঙলা সাহিত্যের গঙ্গাধারার তটভূমে একটি মহান 
তীর্থের স্থষ্টি হল । আজ রমা রলা শুধু বিশ্ববিখ্যাত 
সাহিত্যিক এবং মনীষী নন, শুধু একজন মহাপ্রতিভাধর 
সঙ্গীতজ্ঞ নন তিনি মানবাত্মার কল্যাণে ও এঁক্যে 


বিশ্বাসী এক মহাসাধক। পৃথিবীর দিকে-দিগন্তে 
তিনি এই এঁক্য ও কল্যাণেব পথের সন্ধান করেছেন । 
যে দিগন্তে ভারত রাষ্ট্র সেখানে তিনি ছুই পথিককে 
পেয়েছিলেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাকর্মযোগী 
গান্ধীজীকে। তাদের তপস্তার বৈচিত্র উপলব্ধি 
করে ভারত-তপস্তার মর্মের তিনি সন্ধান পেয়েছেন। 
সেই জন্ধানের আকধণে তিনি ভারত তপস্যাকে ও 
ভাবত মহিমাকে আরও বিস্তৃত ভাবে জানবার পথ 
পেয়েছেন। রামরুষ্জ পরমহংস দেবের ধ্যানযোগ 
এবং বিরাট কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের কৰ্ম্মযোগের 
মধ্যে নিহিত বিচিত্র ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যক্ষ কবেছেন। 
তিনি মানবাত্মার পরম বদ্ধু-_পরমাত্মার উপাসক। 
তখন ভারতবর্ষ পরাধীন, বলঘৃণ্ত য়ুরোপের প্রতিটি 
দেশের কাছেই অবজ্ঞাত এবং উপহসিত। কিন্ত সেই 
পরাধীন ও উচ্ছসিত ভারতবর্ষের বাণীর মধ্যে সেই 
রাজ্যের বার্তা কানে পৌঁছুবা মাত্র তিনি তার মর্ম 


সাগ্রহে উপলব্ধি করে প্রথম নমস্কার জ্ঞাপন করেন। 
সেটা ১৯১৬ সাল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জাপানে 


যে বক্তৃতা দেন-সেই বক্তৃতা The Message of 
India ব'লে পৃথিবীর কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। এই Message ০? India পৃথিবীতে বহু 
জনকেই আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু এই ফরাসী 
মহামনীষীর মত গভীরভাবে আর বিশেষ কাউকে 
আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয় না। তিনি এই 
বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ ফরাসীতে অনুবাদ ক'রে 
প্রকাশ করেছিলেন। আশ্চর্য কল্পনা এবং বিচিত্র 


ন 


‘টি 


৫ম্‌ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা ] 


আদর্শে প্ৰবুদ্ধ এই মহামনীধী। পৃথিবীর ক্ষুদ্ৰ সুখ 
ছুখ-ঈর্ধা বিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত দেশ ও জাতি 
সমুহের সকল সংগ্রামের উর্দ্ধে এক ঈশ্বরের রাজ্য 
গঠনে তার কল্পনা । কিন্তু সে সহজ নয়। এর জন্য 
বহু দুঃখ ভোগ তিনি করেছেন। এই আদর্শে গ্রবুদ্ধ 
এই মহান লেখকটি তখন ( আমি ১৯৪৪ সাল থেকে 
পরবর্তী কালের কথা ব্লছে) সাহিত্যিক, শিল্পী 
বদ্ধিীবিদেব কাছে 'সংগ্রামেব উর্ধে নাম দিয়ে এক 
আবেদন পত্র প্ৰঠাবেব অন্য জার্মানীব সঙ্গে যুদ্ধরত 
স্বদেণ ফ্রান্সে এবং ইউবোপের অন্যদেশে জাতীঘতা- 
বাদী অনেক লেখক ও মনীষীর কাছে অপাংক্তেয় হয়ে 
রয়েছেন । তবু হতাশ নন ভগ্ন হদযেও আশা পোষণ 
করেন। সে আশাব বাণী ও ভরসার সঙ্গীতের সুর 
বিশ্যাসের অন্ত কান পেতে আছেন এবং যুদ্ধের সময় 
অক্লান্ত ভাবে বেডক্রশে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন । 

জা ক্রিস্তফের শেষ খণ্ড নতুন প্রভাতের ভূমিকায় 
বলছেন “নতুন দিনের মানুষ হে তরুণ দল এগিয়ে 
চল! আমাদের চেয়ে বড়, আমাদের চেয়ে সুধী 
হও। যে আত্ম! একদিন আমাব ছিল তার কাছ থেকে 
আমি বিদায় নিচ্ছি। জীবন হচ্ছে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের 
মালা গাঁথা । আমাদের মরতে হবে ক্ৰিস্তক আবার 
জনা নেবার জন্য । Not to yield, not to find 
but to strive” 

তাঁব এই বিরাট উপন্যাস_-জী? ক্রিস্তফ সম্পর্কে 
স্থধীজনের অভিমত এই ষে, জীবনের চরম দুধোগ 
এবং দুর্ভোগ উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র ইউরোপের নব জীবনে 
উত্তবণের এক সম্পূর্ণ মহাকাব্য। সে উত্তরণ এখনও 
শেষ হয় নি। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি ভবিষ্বাতদ্ৰষ্টা 
খধির মতই ইউবোপকে দেখে গেছেন ৷ শুধু ইয়োরোপ 
কেন সমগ্র বিশ্বেৰ দেশে দেশে তাব আত্মা যেন 
ভূষিত চাঁতকের মত আকাশ ধারা বৃষ্টি ধারার সন্ধানে 
বেরিয়েছেনঃ উপনিষদের সেই অমৃত তৃষ্ণ৷ই--তীর মধ্যে 
অভিব্যক্ত হয়েছে । 


০) লে 


ললো 
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১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ বাধল তখন সংবাদ পেয়ে 
রালা নিঞ্জেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করেছিলেন, 
নিজের ডায়ুরীতে লিখেছিলেন-_-“আমার সমস্ত যেন 
শেষ হয়ে গেছে নিংশেষে ফুরিয়ে গেছে। আমি যদি 
মরে যেতাম তাহ'লে ভাল হ'ত । মানুষ যখন উন্মাদ 
হয়ে গেছে তখন বাচার প্রয়োজন কি? কী ভয়ানক 
সভ্যতার এই চূর্ণ হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ দাঁড়িয়ে দেখা। 
আমি ভগ্ন হৃদয়--কোন উদ্ধ লোকের বাণী, 
কোন শক্তি, কোন নেতাকে আমি পাচ্ছি না, যিনি 
বাষার দ্বারা এই ঝড় স্তৰ হয়, এই ঝড় আমাদের 
ভগবানের রাজ্যে পৌছে দিতে পারে ।” 

পৃথিবীতে তিনি তখন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্মানিত 
ব্যক্তি; জীবনের প্রারম্ভে "তার মায়ের কাছ সুরের 


দীক্ষা, পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্য-দীক্ষা নিয়েছেন 
শেক্সপীয়রের কাছে। 


কালের আকর্ষণে উল্সার্গগামী, আজ এক নতুন দর্শন 


ওঠে কাল তা’ পুরানো হয়, কাল যেটা ওঠে পরশু 


সেটা আর থাকে না। আদর্শে অরুচি ধরেছে। 
শুধু উল্লাস শুধু বিলাস শুধু বিভ্রম! স্থুর ও সঙ্গীত 


নাটকেব পর নাটক রঙ্গমঞ্চে ! 
অভিনীত হয়েছে কিন্তু ফরাসী জাতি তখন নতুন ' 


পৃঙ্জারিণী নয় বিলাসিনী নটী, সাহিত্য গণতান্ত্রিক ' 


জীবনে অতিবাস্তবতার নামে জীবনের কুৎসিৎ 
দ্িকটাকেই একমাত্র সত্য করে তুলতে চায়। 


দুর্যোগের অদ্ধকারকেই বাচিয়ে বেধে দিনের সর্ষের , 


সত্য অস্বীকার করতে চায়। সুতরাং তার নাটক 
খুব সমাদৃত হয়নি। কিন্তু তাতেও তিনি দ্বমিত 
হন নি; নাটকের মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে শাশ্বত মান- ' 
বাত্মার জন্ম এবং শিল্প সঙ্গীত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে 
তার শতদলের মতো প্রকাশের এই অমৃত বার্তা এনে, 
পৌঁছে দিলেন মাহ্যকে তার জা ক্রিন্তফের মধ্যে ।। 
মান্য এবার হাতগুটিয়ে নিল না। দু'হাত প্রসারিত, 
কবে নিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব মধ্যে মানুষ 
তাকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। তাদের জাতিগত' 
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২২ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


ইতিহাসগত স্থৃতিগত হিংসা ও বিদ্বেষের ছিত্রময় 
জীবন পাত্ৰ দিয়ে সে অমৃত মুখে উঠল না-_ ধুলায় 
পড়ে গেল ঝরে ঝ'রে। সমগ্র যুদ্ধ কালটি তিনি 
নিজে রেড ক্ৰশের কর্মী হিসেবে কর্ম করেছেন এবং 
আঁ ক্রিন্তফের জন্য নোবেল পুরস্কারের অর্থ রেড 
ক্রশেই দান কবেছেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হ'ল । অপরাজিত মন ও আত্ম! 
এই মহামনীধী অঙ্গে সঙ্গে রচনা করলেন Declara- 
tion of the Independence of the Mind 


--মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা । সেদিন কিন্ত 
পৃথিবীর সৰ্বদেশের মনীষীদেব নৃতন দৃষ্টি 
এসেছে। দলে দলে তারা স্বাক্ষর দিলেন এই 


নৃতন মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রে। ফ্ৰান্সের 
পঞ্চারঞ্রন, আর্মানীব কুডিজন, ইংলগ্ডের বারপ্রাণ্ড 
রাসেল প্রমুখ চারজন, ভারতবর্ষের ছুই জনেব স্বাক্ষর 


ছিল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং আনন্দকুমার 
্বামী। তখনও রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
পরিচয় হয়নি । পত্র ষে'গে পরিচয় আরস্ত হ'ল। 


তার দৃষ্টি ফিরল ভারতবর্ষের দিকে। সেদিনের 
ভারতবর্ষ পরাধীন ভারতবর্ষ । কিন্তু সেদিন তিনি 
বিস্মিত হলেন ভাবতবর্ষে দিকে তাকিয়ে। দুটি 
জীবন তাকে আকৃষ্ট কবল। একটি ধ্যানধোগী 
কবি জীবন; অপরটি এক কর্মযোগীর অন্তায়ের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামী জীবন । এবং তার মধ্যে পেলেন 
বিচিত্র দৃষ্টান্তঃ কবিব কাব্য ধ্যানযোগীর ধ্যান 
রূপ নিচ্ছে কর্ষষোগে-বাস্তবে ;--আবার কর্মষোগীর 
কর্ম-ধারার বাস্তবর্ূপ থেকে মানুষ পাচ্ছে সুমহং এক 
আদর্শ ব। ধ্যানের রূপ । কর্ম করছে ধ্যানস্বষ্টি এবং 
ধ্যান-করছে কর্মস্থট্টি। কবিজীবন শুধু কল্পনা 
বিলাসে নিজেব জীবন-কর্ষে ছেদ টানে নি। কর্মী- 
জীবন শুধু যে কোন উপায়ে কর্মকে রূপায়িত কবেই 
ক্ষান্ত নন। সে কর্মকে তিনি হিংসা বিদ্বেষ পাধিব 
তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা সকল কিছুর গ্লানির স্পর্শ থেকে মুক্ত 
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রেখেছেন। ইতিহাসে এক নির্মল অধ্যায় রচনার 
সুচনা হয়েছে এই ছুই জীবনের সমন্বয়ে। এই দুটি 
জীবন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাযোগী মহাত্মাজী । 
পরবর্তীকালে তিনি এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন 
এবং এদের কাছে জানতে চেয়েছেন বুঝতে চেয়েছেন 
ভারতবর্ধকে ৷ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনেব উপাদ্দন সংগ্রহ ক'রে তাকে 
উপলব্ধি ক'রে তাদের ও তাঁদের সঙ্গে এদেশের 
সাধনাৰ অস্তরস্থলে প্রবাহিত সেই বিশ্বজনীন 
ম্ৰোতোধারাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং 
ইউবোপের সকলপ্রকার হিংসা-বিত্বেষের নখ-দস্ত 
সমন্বিত আবরণের অন্তব(লে ষে চিরস্তণ কল্যাণ ও 
শান্তিসাধনার অবিনশ্বর ধারা আছে তার সঙ্গে তাকে 
মেলাতে চেয়েছিলেন । অন্ততঃ কল্পনা করেছিলেন 
মেলাবার। রাজনৈতিক জটিলতার গ্রস্থিমুক্ত এক 
বিশ্ব, যাকে তিনি বরাবর চেয়ে এসেছেন ষার স্বপ্ন 
চিরদিন দেখেছেন সেই পবিত্র ঈশ্বরের রাজ্যের 
কল্পনা ছিল তাব মধ্যে। যা ছিল মহাঁকবির বিশ্ব- 
ভারতী কল্পনাব মধ্যে। কিন্তু তা হয় নি। ত 
সফল হয় নি। সব থেকে মর্মান্তিক এই যে পৃথিবীর 
দুই বিরাট ধ্যানযোগী--তাদের জীবনের শেষ কয়েক 
বংসরের মধ্যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভত্সতা দেখে 
গেছেন ) -ববীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়ানের পূর্বেই সভ্যতার 
সংকটে তার অন্তরের অস্তর্বেদ্না ব্যক্ত করে গেছেন। 
আর ফরাসী মহা মনীধী--রম র'লা যার জন্ম- 
শতবাধিকীতে আজ এখানে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি 
তিনি বন্দী হয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদেব 
হাতে । ১৯৪৫ সালের ১লা জামুয়ারী তার 
তিরোধান সংবাদ ভারতবর্ষে পৌচেছিল। তখন 
ভারতবৰ্ষ মুহামান। 

মহাযুদ্ধে ইয়োরোপেব ধ্বংসম্তপে বসে সেদিন 
যখন তিনি এই ঘোষণা পত্র বচন! করলেন তখন 
যুদ্ধ ক্লান্ত শোকার্ত ব্যথিত ইয়োরোপ তার মহিমা 
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উপলব্ধি করলে । ইয়োরোপের এই আত্মাকে তিনি 
তব বাল্যজীবন থেকেই জানেন চেনেন। নিজের 
মধ্যে দিয়ে জানেন। নিজের মধ্যে দিয়ে চেনেন | 
তবু বাববাব রাষ্ট্রনায়কেরা সুকৌশলে যুদ্ধের মনোভাব 
সৃষ্টি কবেন। এবং তা করতে পাবলেই তাদের অধিকৃত 
আসনে যুদ্ধের চবম ফলাফল পর্যন্ত তারা নিজেকে 
নিশ্চিন্ত মনে কবতে পাবেন। 

ভাসাইতে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় মিত্র পক্ষ 
ও পবারঞ্জিত জাম্মীনীর মধ্যে, সেই পত্র রচনার সম্পর্কে 
র'লা প্রেপিডেন্ট উইলসনকে আবেদন জানিয়েছিলেন । 
লিখেছিলেন প্রতিশোধাত্মক সদ্ধি সর্তেব অন্তরালে 
যে মর্ম বেদনা এবং যে জ্রুব অহংকার লুকিয়ে থাকে 
তাই আবার বচন! করে ভাবীকালের কুরুক্ষেত্র ৷ 
স্মুতবাং এমন যেন না হয়। কিন্তু গেদিন তার সে 
আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় বেদনার্ত দৃষ্টিতে সে সত্যকে দেখে গেছেন 
এই মহামনীষী এবং ঈশ্ববের বাজ কে বা কারা স্থাপন 
কববে তাই চিন্তা কবেছেন, তাদের আহবান করেছেন 
মনে মনে । 
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পৃথিবীর ইতিহাসে এই ‘ঘোষণা’ পত্রধানি-- 
Declaration of Independence of Mind 
অস্তরীক্ষ থেকে যেন দ্বয়ং উশ্বরই. .বাণী উচ্চারণ 
করেছেন ব্মা বলার অন্তরের মধ্য" দিয়ে । কারণ 
তাব হৃদয়কে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করতে 
পেবেছিলেন। তবে মানুষের মনের মধ্যে তাঁর অমৃত 
বাণী সে দিন হারিয়ে যায়নি । তাঁর রচনায় আছে-- 

পনেব বছবেব ছেলে শুনছে--যাও, যাও, থেমো। 
না কখনও ৷ ছেলেটি অর্থাৎ জা" ক্রিস্তফ বলছে, কিন্তু 
পিতা কোথায় যাব? যাই করি, যেখানেই যাই শেষ 
কি সর্বদা সর্বত্র এক নয়? 

উত্তর শুনলে সে--ষাও মৃত্যু পর্যন্তই যাও। দুঃখ 
সহা করো সহ করতেই হবে। ভোগস্খী হবাব 
জন্য জীবন নয়। তোমার জীবন তোমার বিধান 
পরিপূর্ণ করবার জন্য ৷ দুঃখ পাও-মৃত্যু আন্মুক। কিন্ত 
তোমাকে পূৰ্ণতা পেতেই হবে । কারণ তুমি মান্য 

এই রম] বলাব বাণী। তাব সঙ্গে ভাবতবর্ষের 
তাই বা কেন সমগ্র বিশ্বেব আত্মা বাণীর কোন 
প্রভেদ নেই। 








অসহযোগ ও অহিংসা! প্রসঙ্গে রম। রল'! 
| সুধীরকুমার দাসগুপ্ত 


১৪২০ সালে ১লা আগষ্ট গান্ধীজি .অসহুযোগ 
আন্দোলন সুরু করলেন ৷ সরকাবের সঙ্গে অসহযোগ, 
বিলাতী বর্জন, স্বদেশী প্রচার ও শিক্ষায়তন বর্জন 
প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনের কাধধারা তিনি 
দেশের সামনে রাখলেন। এই নেতিমূলক কর্মধারার 
সঙ্গে তিনি গঠনশীল কর্মপন্থা জুড়ে দিলেন যাতে 
দেশের জনসাধারণকে আইন অমান্ত আন্দোলনের 
জন্য প্রস্তুত কর! যাঁয়। 

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিব এই নেতিমূলক কর্মধারার 
সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বিদেশী 
বজন ও স্বদেশী গ্রহণের মধ্যে সংকীণতা ও অঙ্ক 
স্বাদেশিকতার চিহ্ন দেখতে পেলেন। ইউরোপ 
প্রবাসেব কয়েক বছব থাকার পর ১০২১ সালের 
আগষ্ট মাসে ববীন্দ্রনাথ যখন দেশে ফিরলেন তখন 
দ্রেশবাসীর মনোভাবেব পরিবর্তন দেখে তিনি বিস্মিত 
হলেন। ইউরোপ থাকাকালেই বহস্থানে তিনি তার 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রমা রল'। লিখেছেন 
“রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এই ছুই মনীষীর মতভেদ 
অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ; উভয়েই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান 
অথচ অনুভবের দিক থেকে একজন ধর্মপ্রাণ ও 
পরহিতব্রতী, নূতন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহী, আব একজন সাধক, স্থির উদার বুদ্ধিমত্তা, 
সহানুভূতি ও বোধ শক্তির দ্বারা সমগ্র মানব 
সমাজের আশ। আকাক্ষাকে একমনে গ্রস্থন প্রয়াসী। 

("গান্ধী রমী রল,--) 


রমা রলার কাছে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী কারুর 
মতই উপেক্ষণায় নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন তিনি 
ইউরোপের সর্ষে এসিয়ার আত্মার দূত। তিনি 
খন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সহযোগিতা! প্রচার 
করছেন, তখন তারই দেশে অসহযোগিতার চূড়ান্ত 
রূপ দেওয়া হচ্ছে। 

বম! রলা লিখেছেন :--“অসহযৌোগ রবীন্দ্র 
নাথের কর্ম সাধনার ও জীবন দর্শন এই দুই স্থানেই 
তাকে আঘাত করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের প্রকৃত মিলন বিশ্বাস করতেন ৷ অসহযোগ 
তাঁর চিন্তাধারার পরিপন্থী; তার মানব জীবন, তাঁর 
সুদ্বীপ্ত বুদ্ধি পৃথিবীর সর্বদেশের সংস্কৃতি ছার! পুঠিলাভ 
করেছে ।” (গান্ধী_ রমা রল1) , 

১৯২১ সালেব ১২ই মার্চ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 
“সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ দান আমাদের এহণ 
করতে হবে। মানুষের নিঃসীম ব্যক্তিত্ব সমস্ত মানব 
জাতির বৃহৎ মিলনেব মধ্য দিয়েই শুধু আসতে পারে। 
আমার প্রার্থনা ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতর 
সহযোগিতার প্রতিভূ হোক। ভারতবর্ষের পক্ষে 
এক্যই সত্য বিভেদ ক্ষতিকর । যা প্রত্যেককে 
বোঝে এবং গ্রহণ করে তাই এঁক্য, ফলতঃ এই এঁক্য 
নেতিবাদের দ্বারা লভ্য নয়। গ্রতীচ্য থেকে 
আমাদের মনকে পৃথক করার বর্তমান প্রচেষ্টাকে 
মানসিক আত্মহত্যার একটী প্রবণতা বলে আমি মনে 
কৰি । আধুনিক যুগে প্রতীচ্যের প্রভাবের কারণ এই 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ] 


যে পৃথিবীকে তার কিছু দেওয়ার আছে। আমাদের 
প্রাচ্য দেশের লোকদের প্রতীচ্যের কাছ থেকে কিছু 
শিখতে হবে। দুখের বিষয় আমরা আমাদের 
কৃষ্টি বুঝবার শক্তি হারিয়েছি, তাই আমরা জানিনা 
প্রতীচোর কির স্থান ঠিক-কোথায়। কিন্ত গ্রতীচ্যের 


সঙ্গে সহযোগিতা করা ভূল এই কথা বলার অর্থ. 


নিকৃষ্ট ধরণের প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া, যার ফলে 
আমাদের মানসিক দৈন্তই দেখা দ্বেবে। সমস্তা 
বিশ্বঞ্জনীন। 
হয়ে কখনও মুক্তি পেতে পাবে না। হয় আমর! 
সবাই বাঁচবো, নয় তো সবাই মরবৌ।” ( মন্তার্ণ 
বিভিয়ু নভেম্বর ১৯২১ সাল ) 

গোটে যেমন ১৮১৩ সালে সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বর্জন 
করতে অস্বীকার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি 
পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে নিজ দেশ থেকে নির্বাসন 
দিতে অস্বীকার করলেন । জাতীয়তাবাদের উত্তেজন! 
স্তিমিত হলে গান্থীত্দির অসহযোগ আন্দোলন এই 
ভাবেই ব্যাখ্যাত হবে। অন্তজাতি নিরপেক্ষ হয়ে 
থাকার মনোবৃত্তির প্রসারতাকে তিনি ভয় করেছিলেন । 
স্কুল এবং কলেজ বর্জনের সিদ্ধান্তকে তিনি মেনে 
নিতে পারেন নি। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “কিসের 
অন্য ছাত্রের এই ত্যাগ স্বীকার করবে? আরও 
পূৰ্ণতর শিক্ষার জন্য না শিক্ষালাভ না করার 
অন্য ।” স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে একদল 
ছাত্র রবীন্দ্রনাথের আদেশ পেলে স্কুল কলেজ ছাড়বে 
এই কথা বলতে তার কাছে এসেছিল । রবীন্দ্রনাথ 
তাদের সে আদেশ দেন নি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ 
প্রেমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে তারা বিরূপ 
হয়ে চলে গিয়েছিল | 

১৯১১ সালের গোড়ার দিকে ইংরাজী শিক্ষায়তন 
বর্জন সুরু হলো । রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ও সহযোগী 
অধ্যাপক পিয়াস'নের বক্তৃতা শুনতে গিয়ে কয়েক জন 
- ভারতীয় ছাত্র উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রকাশ 


৪ 


কোন জাতি অন্য জাতির সম্পর্কচাুত ' 


অসহযোগ ও অহিংস! প্রসঙ্গে রম! রলণ ২৫ 


করলে| ৷ ববীন্ত্ৰনাথ এই সংবাদ গুনে ক্ৰুদ্ধ হলেন 
এবং শাস্তিনিকেতনের পরিচালকের নিকট লিখিত 
এক পত্রে তিনি এই সহনশীলতার অভাবকে নিন্দা 
করলেন। অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি .এর অন্য 
দায়ী করলেন। | 


রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধিলী 

লিখলেন :--* আমি আমার বাসস্থানের চতুর্দিকে 
প্রাচীর তুলে দিতে বা জানালা বন্ধ রাখতে চাইনা। 

আমি চাই সমস্ত দেশের কৃষ্টির বায়ু যথা সম্ভব অবাধে: 
আমার বাদস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোক। 

কিন্ত এর কোন একটী বায়ুর বেগ আমাকে 

ধরাশায়ী করুক তা আমি হতে দেব না। 
কাবাগারের ধর্ম আমার নয়। আমার ধর্মে ভগবানের 

নিকটতম জীবেরও স্থান আছে। কিন্তু এই ধৰ্ম 

জাতি ধর্ম ও বর্ণের নিৰ্লজ্জ অহঙ্কারের বিরোধী 1৮ 


ইংরাজী শিক্ষায় ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয় না 
এবং এই শিক্ষা দেশের যুবকদের নিকীর্ধ করে দিচ্ছে 
এই মত তিনি প্রকাশ করলেন সেই সঙ্গে রবীন্দ্ৰনাথ- 
উল্লিখিত আতিশয্যের জন্য গান্ধীজি দুঃখ প্রকাশ, 
করলেন। তিনি এও দাবী করলেন থে তার মনোভাব 
মোটেই সংকীৰ্ণ নয়। 


গান্ধীজির এই আস্তরিক ও মহৎ উক্তিতেও 
রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা দূর হলো না। গাম্ধীজিকে 
তিনি বুঝতে পারলেও গান্ধীবাদীদ্বের তিনি ভয় 
পেলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে জনসাধারণের 
সংস্পর্শে এসে তিনি দেখলেন গান্ধীজির কথায় তারা 
অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। মানসিক শ্বৈরাচারের 
বিপদ রবীন্দ্রনাথকে সন্ত্রস্ত করলো। এই অন্ধ মানসিক 
বশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ 
করলেন। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে মডার্ণ 
রিভিয় পত্রিকায় “সত্যের প্রতি আবেদন’ এই প্রবন্ধ 
প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন 





২৬ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


“এক্ট! শ্বাদবোধকায়ী পরিমগুল জনসাধারণের 
বুকের উপর চেপে বসেছে। মনে হচ্ছে যেন একট! 
বাহ্য প্রভাব তাদের মাথা হুইয়ে দিচ্ছে, গুড়িয়ে 
দিচ্ছে; সবাইকে একস্থরে কথা বলতে এবং একই 
অন্ধ পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করছে। সর্বত্র 
আমি শুনেছি, কৃষ্টি ও যুক্তিবাদ পরিহার করতে হবে, 
শুধু অন্ধ বশ্যতা বিরাজ করবে। বাহ্য স্বাধীনতার 
নামে আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা কত 


সহজ |) = 
রমা! রূল1 লিখেছেন-_“আমরা রবীন্দ্রনাথের 
আকাজ। ও তার আবেদন বুঝতে পারি। 


তার কথা সর্বকালের ও সৰ্বযুগের। ***- কোন 
জাতীয় অথবা সামাজিক আদর্শে যখনই আমরা 
অন্ধ বিশ্বাসের জোয়ারের সন্মুখীন হই, তখনই 
আমাদের মনে একই রূপ আশঙ্কা দেখা দেয়। রবীন্দর- 
নাথের বিদ্রোহ হচ্ছে বহু যুগের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
স্বাধীন মানবাত্মার বিজ্রোহ, যুগে যুগে ধর্ম বিশ্বাস 
অল্প কয়েন মানুবকেই যুক্তির পথ দেখিয়েছে, 
কিন্তু জনগণের কাছে তা হয়েছে এক ধরণের দাসত্ব । 
রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের ' গৌঁড়ামিকে লক্ষ্য করে 
তার পমালোচনা করেননি, তার উদ্দেশ্য মহাত্মা 
গান্ধীকে সমালোচনা করা” ৷ 


"স্বরাজ লাভের জন্য গান্ধীজি যে পথ অবলম্বন 
করেছেন, যেমন অসহযোগ, স্বদেশী ও চরকা, 
রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করলেন ৷ 
তিনি লিখলেন__“ম্বরাজ লাভের পথ অত্যন্ত অটীল 
এবং এই পথ আবিষ্কার করাও অত সহজ নয়। 
উৎসাহ ও ভাঁবাঁবেশের প্রয়োজন আছে বটে। 
কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ধারার প্রয়োজন আরও 
বেশী । দেশের সমগ্র নৈতিক শক্তিকে আহ্বান 
জানাতে ছবে। অর্ধনীতি বিদর। সমস্যা সমাধানের 
কার্যকরী পথ বের করবেন, শিক্ষকরা! শিক্ষা দেবেন, 
বষ্ট্ৰীতিবিদয়| চিন্ত করবেন। কর্ষীবা কাজ 
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করবে; প্রতিটী ক্ষেত্রে শিক্ষার আকাজ্ষাকে 
বাধামুক্ত রাখতে হুবে।***দেশের সমস্ত শক্তিকে 
সংহত করতে হবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে হবে। যে-জাতি নিজ গণ্ডীর 
মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চায়; সে যুগধর্ষের 
বিরুদ্ধাচরণ করে।” 

রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বহু উর্দে 
নিজেকে স্থাপন করেছেন। কয়েক বছর ইউরোপে 


. থাকাকালে তিনি এমন সব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন 


যারা জাতীয়তাবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করে 
বিশ্ব মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন-_যারা 
নিজেদের জীবনে নির্ধাতিত হয়েছেন--যারা নিজেদের 
অস্তরে মানব জাতির এঁক্য অস্থভব করেছেন। এই 
সমস্ত দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তিনি ভারতবর্ষের 
স্বরাজ আন্দোলনের নেতিবাদকে কি করে সমর্থন 
করবেন? এ 

রবীন্দ্রনাথের ‘সত্যের প্রতি আবেদনের’ উত্তরে 
গান্ধীজি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২১ সালের ১৩ই 
অক্টোবর সংখ্যায় ‘মহান প্রহরী’ নাম দিয়ে একটি 
প্রবন্ধ লিখলেন । গান্ধীতরির এই প্রবন্ধে আরও বেশী 
ভাবাবেগ প্রকাণ পেল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে “মহান 
প্রহরী’ আখ্যা দিয়ে এই বলে ধন্তবাদ জানালেন যে 
তিনি স্ববাজের পথে বাধাবিপ্ন সম্বন্ধে ভারতবাসীদের 
সতর্ক কবে দিয়েছেন। গান্ধীজি লিখলেন: 


“রবীন্দ্রনাথ যে স্বাধীন চিন্তার কথা লিখেছেন তিনি সে----- 


সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত ৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছেন তার ফৌঁক্তিকতাঁ তিনি স্বীকার 
করেন না। তিনি চিরকাল যুক্তির ত্বারা পরিচালিত 
হয়েছেন। ভারতবাসীরা অন্ধ বশ্যতা দ্বারা পরিচালিত 
হচ্ছে একথা সত্য নয়। দেশ ঘদি চরকাকে গ্রহণ 
করে থাকে ভবে তা অনেক চিন্তার ফলেই কবেছে। 
কৰি সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন এবং সুন্দর সঙ্গীতেই 
তিনি সন্তষ্ট। এখন দেশে সংগ্রাম চলছে। কবি 
ৰ 


ধম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 
এখন বীণা নামিয়ে রাখুন । সংগ্রাম শেষ হওয়ার 
পর তিনি গান গাইবেন |” " | 

গান্ধীতির আদর্শ ষে সংকীৰ্ণ স্বার্দেশিকতা নয় এবং 
অসহযোগ যে প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে নয় এই কথা প্রতিপন্ন 
করার জন্ত তিনি লিখলেন, . 


“দেশী বিশ্বের কাছে ভারতের মর্মবাণী। 
অসহযোগ ইংরাজের বিরুহ্ধে বা প্রতীচ্যের বিরু্ছে 
নয়। আমাদের অসহযোগ ছারা আমরা আত্মস্থ হতে 
চাই। এই সাময়িক অবসরের দ্বারা ভারতবর্ষে তার 
শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হবে এবং বিশ্ববাসীর সেবায় 
সেই শক্তি নিয়োগ করবে মানবজাতির জন্য প্রাণ 
দেওয়ার উচ্চাকাজ্ষ। পেষণ করার আগে ভারতবর্যকে 
বাঁচতে শিখতে হবে ।” 

রম রল লিখেছেন £__রবীন্দ্রনাথ জাতির 
উদ্দেশ্যে ষে মহান কথা গুলি বলেছেন এমন সুন্দর 
ভাবে তা আর কখনও বল! হয়নি । চিরস্তন সত্যের 
দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি খুবই ঠিক। কবি 
শাশ্বত কালের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু বর্তমানের 
দাবী অতন্ত জরুবী। “না যত অসম্পূৰ্ণ হোক, 
তার প্রয়োজন এই. হি দ্ধী’সেই। উত্তরই 
দিয়েছেন ৷” ১ 
১৯২১ সালেই রম] রল'1 গঢন্ধীজ্ির অহিংস 


মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল্নে। তিনি বিশ্বাস = 


করতেন অহিংসা ও নৈতিক বলের ত্বার1 বৈষয়িক 
পরিবর্তন সাধন করা ষায়। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস পন্থার যে 
পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তাতে ‘তার নৈতিক সমর্থন 
ছিল। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র বসু 
ক্ুইটসারল্যাণ্ডে রম" রল] সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা: আন্দোলন, গান্ধীজির মত ও 
পথ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনার 
সারমর্ম লিখে সুভাষচন্দ্ৰ রলাকে দেখান । - তার 
উত্তরে রল"ণ তার জীবনের সংগ্রামী আদর্শের কথা 


অন্ততঃ পক্ষে গান্ধীতজি 


অসহযোগ ও অহিংসা প্রসঙ্গে রম"! রল" হৰ 


ঘ্যথহীন ভাষায় প্রকাশ করেন। হ্যায় ও সাম্যের 
ভিত্তিতে নৃতন সমাজ - ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তিকে. তিনি স্বাগত 
জানিয়েছেন, রলার উত্তর ১০২৫ সালের ২৭ শে 
এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। 

১। “আপনি লিখেছেন ভারতবর্ষে শু 
যুব সম্প্রদায়ের বিভেদ সি হলে আমি যুবকদের 


"পক্ষে থাকব। ঠিক এই ভাবে আমি আমার মন 


প্রকাশ করিনি। আমার পক্ষে দুই -রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। 
( রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে আপনি নির্দিষ্ট কোন 
সংজ্ঞা দেননি, ‘যুব সম্প্রদায় বলতে আপনি কি 
সমাজবাধী, সাম্যবাদী চরম পন্থী বা নির্দলীয় ব্যক্তিদের 
কথা বলছেন?) না আমার কাছে প্রশ্ন আরও 


" অনেক উচ্চ স্তরের, আমি চাই পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর 


জয়। আমি খুব পরিষ্কার ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলতে চাই যদি দুর্ভাগ্য বশত; ঘটনাচক্রে গান্ধী 


- (বা এই রকম কোন দল ) শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের 


পরিপন্থী হয়ে দাড়ায় বা সমাজবাদী সংগঠনের 
প্রয়োজনীয় বিবর্তনের বিরোধী শক্তিতে পরিণত 
হয়--যদি গান্ধী (বা এই রকম কোন ঘল) শ্রমিক 
শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতি নিরুংসাহ বা বিমুখ হয়, তবে 
আমি সর্বাস্তঃকরণে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গেই 
যুক্ত থাকবো, তার কারণ এই সংগ্রামের পক্ষে স্তায় 
এবং মানব সমাজের প্রকৃত ও অয়োজনীয় অগ্রগতির 
বিধান রয়েছে। 

২। “আপনি লিখেছেন অহিংসা সম্বন্ধে আপনার 
মনোভাব স্থির করে চূড়াস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনাকে 
পনের বছর সে কি মানসিক যগ্ত্রণা ভোগ করতে 
হয়েছে। যে মানসিক হন্ব আমি ভোগ * করেছি 
তার ক্ষেত্র আরও অনেক জটাল। যুদ্ধ অবসানের 
পর সমাঞজ্জ সম্পর্কে সমস্ত- ধারণা, এমন “কি আমার 
সমগ্র মতবাদ আমি পরিবর্তন করেছি। অহিংসার 





২৮ 


'প্রন্ন আমার এই চিন্তাধারার. একটি অংশমাত্র। 
‘আমি অহিংসার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। 
"আমি স্থির করেছি সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামে অহিংস! 
কেন্দ্রগত পথ নয়, অহিংসা অন্ততম পথ মাত্র, যার 
প্রস্তাবিত আকার নিয়ে এখনও পরীক্ষা চলছে। 
"আমাদের মনের কেন্দ্র স্থলে যে বিষয়টাকে রাখতে 
হবে তা হচ্ছে আরও স্তায় সঙ্গত ও মানবিক সমাজ 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এবং এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা 
করতে হলে একে জোর করে আরোপ, করা 
প্রয়োজন ; কারণ, প্রথমতঃ পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার 
আঘাতের বিরুদ্ধে একে সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে 
হবে। পুবাতন সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা বর্জন 
করেছি, কেননা এই এই সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক 
অসাম্য ও ধনতান্ত্ৰিক শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
সাম্রাজ্যবাদের সামরিক বল এখানে কার্ধকরী এবং এই 
সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষের 
উপর অত্যাচারের দ্বাবা লাঞ্কিত। এই পৃতি গন্ধ ময় 
অবস্থা, এই দীর্ঘকালস্থায়ী অপরাধের বিরুদ্ধে কিছু 
মাত্র কালক্ষেপ না কবে তেজ ও সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম 
কযা প্ৰত্যেক মামুষের অবশ্য কর্তব্য : কেননা ক্ষমতা 
শালী দীর্ঘকালস্থায়ী এই অপরাধ অপেক্ষা করে না। 


যদি একে ধ্বংস করা না ষায়, মানব সমাজ শেষ হয়ে 
যাবে । স্মুতরাং অহিংসা ও হিংসার সমস্ত অস্ত 
দিয়ে, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে ঘাতে অল্প 
সময়ের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে 
পারি। আমি কোন অস্ত্রকেই বর্জন করবোনা যদি সেই 


অন্-*"***সৎ এবং নিঃস্বার্থ কোন যোদ্ধা ব্যবহার 
করে। সে সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে দাসত্বে পরিণত 
করেছে এবং মানুষকে শোষণ করে বেঁচে রয়েছে--সেই 
সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিংস্র ও অহিংস্ৰ 
সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তিকে সম্মিলিত করে অভিযান 
পরিচালনার প্রয়াসকে গত কয়েক বছর ধরে 'আমি) 


রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 


আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। যুদ্ধ ও 
ফ্যাসিজ্বমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমি এই ভূমিকাই 
গ্রহণ করেছি। এধনও আমি বিশ্বাস করি যে 
অহিংস পস্থার মধ্যেও বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত আছে-_ 
যেমন যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার; যুদ্ধান্স ও রাসায়নিক 
দ্রব্য তৈরীর কারধানার সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনার 
ক্ষেত্রে অহিংস পন্থাকে নিশ্চয় কাজে লাগান যেতে 


' পায়ে। সামাজিক অপাম্য, ধনতন্ত্রবাদ, সামাজ্যবাদ, 


ফ্যাসিজম্‌, যুদ্ধ--মানব সমাজের এই শক্রুর বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ অহিংসা ও সুসংগঠিত বৈপ্লবিক শক্তির যুগ্ম 
বাহিনী নিজ নিজ কৌশল অনুযায়ী পারম্পরিক সহ 
ষোগিতার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিচালনা 
করবে । 


“একথা বল! নিপ্রয়োজন যে গান্ধীর প্রতি আমার 
সন্নেহ শ্রদ্ধা আছে। 


“বিপ্রবের সংগ্রামে যোগ দেওয়া আমি কর্তব্য মনে 
করেছি এবং গত কয়েকবছর ধরে যে সংগ্রামে আমি 
যোগ দিয়েছি, যদি দেখি গান্ধী শেষ পর্যন্ত সেই 
সংগ্রামের বাইরে আছেন, তবে তা আমার পক্ষে 
দুঃখের কারণ হবে 1”--( রমী। রলা--ভারত? ) 

ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে হিংসা ও 
অহিংসার ষে বাদামুবাদ চলেছিল বোমা রোল তার 
বহু উর্ধে এক বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
পটভূমিকায় তার মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি 
অহিংসাঁর বৈপ্লবিক প্রয়োগ চেয়েছেন । সমাজ 
তারিক বিপ্লব তার মুখ্য প্রয়াস । কোন একটি পন্থায় 
তিনি তার প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি । 
পৃথিবীর সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক শক্তির সংঘবদ্ধ 
আঘাতের ফলেই যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
হবে এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি বিভিন্ন দেশের 
বৈপ্লবিক উদ্তমকে সমর্থন করেছেন ও প্রেরণা 
দিয়েছেন । 


মালিনী 


সোমেন্দ্ৰনাথ বসু 


রীতিমতো নাটক রচনার আগে গীতিনাট্যের কূপে 
রবীন্দ্রনাথ হাত পাকিয়েছিলেন-_বাল্মীকি প্রতিভা 
( ১২৮৭ ), কালমৃগয়া (১২৮৯ ), প্রকৃতির পরিশোধ 
(১২৯১), মায়ার খেলা (১২৯৫) নিয়ে গীতিনাট্যের 
যুগ। এই বচনাগুলি প্ৰধানতঃ সঙ্গীতপ্ৰধান-- 
নাটকীয় সংঘাত ও তঞ্জনিত জটিল পরিস্থিতি বিশেষ 
কিছু নেই। 

নাটকরচনীব জগতে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আবিৰ্ভাব 
রাজা ও রাণী (১২৯৬) নিয়ে। এই নাটকের 
বহুবিধ দুর্বলতা শুধু সমালোচকদের চোখে নয় 
কবির নিজের চোখেও ধরা পড়েছিল। তাই পরবর্তা- 
কালে তপতী, সুমিত্ৰা, ভৈরবের বলি গ্রভূতি নামে 
একে সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবু 
একথা আজ আব অস্বীকার করার উপায় নেই যে 
অন্তর্জগতের বা ভাব্জগতের দ্বন্ব রাজাবাণীতেই 
প্রথম দেখ! দ্বিল । ভালবাসার ধনকে হাতের মুঠোয় 
পাবার কামনা একদিকে আর অন্তর্দিকে ভালবাসার 
দ্বারা কর্তব্যে উদ দ্র হবার চেষ্টা এই দুয়ের হন্ব। এ 
রাজত্ব নিয়ে লড়াই নয়, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে 
লড়াই নয়, ছুটি চরিত্রের সংঘাত নয়--এই প্রথম বাংলা 
নাটকে দেখা গেল ভাবের সঙ্গে ভাবেয়ই সংঘাত। 
স্বভাবতঃই এই ভাবগত লড়াই তধনই নাটকে সাৰ্থক 
হয় যখন নাটকের চরিত্রগুলি এ ভাবের বাহন বলে 
স্পট গ্রতীত হয় না। তারা তাদের নিজেদের 
হাসিকারা সুখদুখ মান অভিমানের জগতে থাকবে 


অথচ তাঁদের মধ্যে দিয়ে কবির ভাবের সংঘাত ফ্ন্প 
গ্রহণ এইটেই কাম্য। রাজ্ঞা ও বাণীতে চরিত্রগুলির 
নিজস্ব দৌষক্রুটি তাদের একটা রূপ দিয়েছে যার ফলে 
ভারা কেবলমাত্ৰ ভাবের বৈচিত্র্যহীন বাহন নয়। 
১২৯৭ সালে এলো বিসর্জন। নাটক 
হিসাধে আমি এই নাটককেই রবীন্দ্রনাথের 
তথা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে 
মনে করি। অভিনয়ের দিক থেকে ও লিরিকের 
বাড়াবাড়ি সত্বেও দর্শকচিত্ত সবচেয়ে বেশি আলোড়িত 
হয়েছে বিসজন দেখে । রবীন্দ্রনাথ নিজে জয়সিংহ 
রঘুপতি উভয় ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বিসর্জন 
নাটকে প্রেম ও প্রতাপের দ্বদ্ব আছে একথা রবীন্দ্রনাথ 
নিজে বলেছেন। কিন্তু নাটক পড়তে পড়তে বা 
দ্বেখতে দেখতে সেই তত্বের চেয়ে মনে বড় করে 
যে কথা বেজেছে তা হলো একদিকে রধুপতি প্রবল 
পরাক্রাস্ত, কৌশলপরায়ণ, কুটবুদ্ধি, ফড়মন্ত্রী অন্তদিকে 
আত্মবিশ্বস্ত রাজা, গোবিন্দমাণিক্য এ দুয়ের মাঝখানে 
সংশয় দোলায়িত জয়সিংছের বেদনা । বিসজ ন নাটক 
জয়সিংহ নামক একটি মানবের ছবি যেমন রক্তকররী 
নন্দিনী নামে একটি মামবীর ছবি । যাই হোক বিসজ ন 
নাটকে যে স্বন্থ যে ট্রাজেডি তার তুল্য ট্রাচ্জেজী আর 
কোন বাংল! নাটকে পাই নি-_সে কথায় পরে আসছি 
বিসর্জনের পর দুটি নাট্যরসাশ্রিত কাব্য চিত্রা! আর 
বিদ্বা় অভিশীপ। তারপর ১৩*৩সালে মালিনী | 
মালিনীতে. গন্ভ ব্যবহার নেই-_আগাগোড়াই 








+ : রবীজঞ সদ 


অনস্ত্যামুপ্রাস সমন্বিত কাব্য। তবু ষে অর্থে চিত্রাঙ্গদা 
আর বিদায় অভিশাপে কাব্যই প্রধান নাটক নয় 
মালিনী সে অর্থে নিছক নাট্যকাব্য নয়। তাতে 
নাটক আছে, অন্ততঃ নাটকীয় সন্তাবনা পূর্ণ একটি 
কাহিনীকে কিয়ং পরিমাণে নাটকের কপ দেওয়া 
গেছে। 


১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলীতে মালিনীর . 
ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন | ' 


প্রথম কথা এ নাটিকার উৎপত্তি স্বপুঘটিত, দ্বিতীয়তঃ 
এই নাটকের রূপ গ্রীক নাটকের আদর্শের কাছাকাছি, 
তৃতীয়ত মৈত্ৰ ও মঙ্গলরূপী ধৰ্মবোধ নাটকের প্রতিষ্ঠা 
ভূমি: __- 
এই তিনটি গ্রদলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে 
সুরু করা অবাস্তর হবে না। 
" উৎপত্তি স্বপ্নধটিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বগ্লকে 
দত্ত বুদ্ধির লীলা বলে অভিহিত করেছেন । এ 
"দৈব স্বপ্ন নয় যা মঙ্গলকাব্যে নিত্য দেখি। যখন 
মনের একটা অংশ নিশ্চেষ্ট তখন মনেৰ আর একটা 
"অংশ নাটক বুনে চলেছে। বাজিব ভূমিকায় ঠিক 
এই কথাই আছে। ট্রেণে ঘুমাবার আগে গল্প ভাববার 
চেষ্টা করছেন ঘুমানো মাই প্লট এলো মনে। 
কণিকা মনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে শ্বপ্লাবস্থায় তা হঠাৎ 
একটা কাহিনীর কাঠামোব রূপ নিচ্ছে। এ 
'অধ‘জ্জাগ্রত ধ্যানেব ছবির সঙ্গে এসে মিলছে ধর্মবোধ, 
মানবতার বেদন! আর অন্য ১ থেকে' ' পাওয়। 
‘কাহিনী ৷ ৷ চু 
" দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আছে গ্রীক নাটকের' i | 
১৩৪৭ সালে ভূমিকায় এই বিষয়ের ' উল্লেখ করলেন। 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 


সময়ের পূর্বে আর কেউ করেন নি। ডক্টর 
শাস্তিকুমার দ্বাশগুপ্ত তার রবীন্দ্রনাট্যপরিচয়ে এবং 
অধ্যাপক নবেন্্রনাথ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র প্রসঙ্গের ১ম বর্ষ 
২য় সংখ্যায় এই সম্পর্কে বিশ্বত আলোচনা করেছেন । 
উৎসাহী পাঠকেরা এই ছুটি আলোচনা দেখবেন। 


_ এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যা তা হলো এই যে 


নাটকের সরলতা এবং অটিলতার অভাব কবি 
ট্রাভেলিয়নের মধ্যে একটি সাদৃশ্যের ধারণা এনেছিল। 
গতিব অভাব, ঘটনার স্থূলতা, দীর্ঘ বক্তৃতামূলক 
কথোপকথন গ্রীক নাটকের রূপের বৈশিষ্ট্য | প্রফেসার 
মৃণ্টন তার The Ancient Classical Drama 
বলেছেন “The acting of an ancient scene 


18 best regarded as passage from one 


piece of statuesque grouping to another, 
in which motion is reduced to a minimum 
and positions of rest expanded to a 
maximum—a view which accounts for 


“the great length of speeches in Greek 


Drama.” আমার মনে হয় কর্মের বা ৪০$০-এর 
অভাব, চরিত্রগুলিতে ঘন্থের সামান্য অবকাশ এই 
দীর্ঘবিবৃতি মূলক কথোপকথনের অবতারণা ঘটিষেছে। 


কাহিনীর মধ্যে কোন ঘোরপ্যাচ নেই, কোথাও 


কোথাও তা অবিশ্বীস্তভাবে সরল! এই সারল্যই 
গ্রীক নাটকের আবহাওয়ার ছোওয়া 'লাগায় 
‘মালিনী’তে ৷ এতদ্বতিবিক্ত গ্ৰীক নাটকীয় কৌশলের 
সাদৃশ্য সন্ধানে চেষ্ট! করা খুব সার্থক হবে না কারণ 
রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই প্রমাণ করছে যে গ্রাঁক 
নাট্যকলার সঁজে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিলন!। ডক্টর 
দ্াশগুধ তার আলোচনায় এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব 


তার আগে যে সব সমালোচনা হয়েছে তার দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমার মনে হয়েছে 


কোনটিতেই এই বিষয়ের কোন আলোচন! নেই। 
ডক্টর নীহার রায় তাঁর মালিনী আলোচনায় এ 
ব্ষিয়ের অবতারণা করেন নি। শুধু তিনি কেন এ 


যে এই ' সাদৃশ্য সদ্ধানের চেষ্টা কিয়ংপরিমাণে 


অতিবিস্ৃত হয়েছে । তিনি দৈবের ক্রিয়া, ভবিষ্যৎ 
বাণীর গুরুত্ব, সংক্ষিগ্ততা, মহিষীর কথায় কোরাসের 


ধম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


কর্মের প্রতিফলন, তিনটি প্রধান চরিত্রে হার্মাসিয়া 
বা ভ্রাস্তির সন্ধান, এরিষ্টলীয় মতানুঘ।য়ী ভগ্ন ও 
করুণা আগ্রত করার চেষ্টা এবং দেশকালের এঁক্য 
বজায় রাখার বিষয়ে গ্রীক নাটকের সঙ্গে মালিনীর 
সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করেন। এর অধিকাংশই অক্ষ 
বিচারে কতদূর টি'কবে বলা! শক্ত । -তবে এতগুলি 
বিষয় একত্র করে ডক্টর দাশগুপ্ত পাঠকদের - স্বকায় 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন । 

" কিন্তু এই আলোচনার- একটি বিশেষ স্ববিরোধী 
মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।- গ্রীক 
নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাতে -গিয়ে ডক্টর দাশগুথ 
‘ত্রয়ী এঁক্যের বিষয়ে বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথও 
দেশকালের এঁক্য বজায় রাখিবার জন্তু গ্ৰীক 
নাট্যকারদের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন 
‘ক্ষেমংকরের বিদেশ যাত্রা এবং সৈম্যমহ আগমনের 

ংবাদ মালিনী নাটকের দেশকালের এঁক্য নষ্ট 
করিয়াছে বলা যায় না। কিন্তু সেক্সপীয়রের প্রভাব 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন ‘সেক্সপীয়ারে 
unity of place and time নাই-_কাহারও 
কাহারও মতে মালিনী নাটকেও সেই 8219 মানা 
হয় নাই, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাঁয় যে ভাবে এবং 
রীতির কোন কোন ক্ষেত্রে ‘মালিনী’ নাটকে 
সগেন্সপীঘরের আদর্শ তাহার প্রভাব ফেলিয়াছে।” 
Unity সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্তর বক্তব্য আমার অত্যন্ত 
স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে। আমার নিজের মত 
এই যে মালিনী নাটকে unity ০f 6009 নেই--ষে 
কোন পাঠকেই বুঝবেন ষে unity ০? 1016টা অত্যন্ত 
Mathematical ব্যাপার-_সেটা রক্ষিত হলো 
কিনা বোঝ। কঠিন নয়। 

রবীন্দ্রনীথের ভূমিকার তৃতীয় প্রসঙ্গে আমরা 
এবার আমি! সে প্রসঙ্গ হলো বিগলিত ধর্মপ্রেরণা 
যা মঙ্গলরূপে নিন্েকে প্রকাশ করেছে। আনুষ্ঠানিক 
এবং পৌরাণিক ধর্মশ্রটিলতা ভেদ করে মানুষের 


মালিনী: ৩১- 


অন্তরের ধর্মের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
বলেছেন ‘এই ভাবের উপর মালিনী স্বত:ই নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে; এর যা দুঃখ এর যা মহিমা 
সেইটেতেই এর কাব্যরস।” ভাবের যে. প্রকাশে - 
কাব্যরস উছলে ওঠে সেই প্রকাশকে কর্মের ক্ূপে 
আঘাতে সংঘাতে জটিল করতে পারলে নাট্যরস 
অমবে। আমাদের বিচাধ বিষয় মালিনী কাব্য 
হিসাবে কতদূর সার্থক তা নয়; নাট্যগভ সার্থকতাই 


. বিচার্ধ, অবশ্ত তার সঙ্গে এইটুকু বুঝতে হবে কাব্যরস 


নাটকীয় সার্থকতা লাভের পথে কতদূর সহায় হয়েছে। 
নাট্যবিচারে আমরা চলিত ধারণা অনুযায়ী 
কতকগুলি বিষয়কে মেনেই আলোচনার পথে 
নামবো। নাটকের একট স্থত্ৰপাত থাকবে বা ঘটনার 
একটি বীজ থাকবে যা থেকে নাটকীয় সংঘাত জন্মাতে 
পারে, দ্বিতীয় স্তরে সেই বীজ থেকে জাত কার্ধের 
বৃদ্ধি যাকে বল! হয় 118178 ৪০01), তৃতীয় -স্তরে 
01018 বা চুড়ান্ত অবস্থা, চতুর্থ স্তরে তৎপরবর্তী 
অবস্থা ইংরাজীতে যাঁকে বলি 81110 ৪০৮০), পঞ্চম 
স্তরে সমাপ্তি যেখানে সংঘাতের শেষ বা শাস্তি । 
মালিনী নাটকে তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পাই-_-- 
falling action বা conclusion বলে চিহ্নিত 
করার কিছু নেই। climaxটাই conclusion. - 
এখন দেখা যাক মালিনী নাটকের সংঘাতের বীজ 
কোথায়। কিসের ছন্দ নাটকে চলছে তা আমরা 
জানি, কবি বলেছেন আছুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক 
ধর্মজটিলত1 একদিকে অন্ত দ্বিকে মাচুষের অপরিমেয় 
করুণার ধর্ম। নাটকের ঘটনায় সেই দ্বন্দ কোথায়! 
মালিনীর নবধর্ম ঘোষণা একদিকে অন্যদিকে ব্রাহ্মণ 
এবং সৈন্তত্বলোর বিদ্রোহ ঘোষণা--যখন নাটক সুরু 
হলো! তখন দেখি ব্ৰাহ্মণের| উত্তেজিত, মালিনীর- 
নির্বাসন অনতাব দাবী, রাজ চিন্তিত, রাজপুত্র : 
বিচলিত। আমার প্রশ্ন এই যে বিপদের ' 
আশঙ্কা এত প্রবল হয়ে দেখা দ্বিল কি করে?” 





৩২ রবী প্রসঙ্গ 


মালিনীকে হঠাৎ সকলের এত বড শক্র মনে হল 
কেন? মালিনী (তো নিজেই এখনে] দুর্বল সংশয়- 
বিক্ষিপ্ত চিত্ত, রাজঅস্তঃপুর ছেড়ে জে বাইরে যায়নি 
কখনো! । ‘তার ধর্মবোধ নিজের মনেই এখনো স্পষ্ট 
রূপ ধারণ" করে নি--সে একটা রোমান্টিক বেদনা 
মাত্ৰ-_ 
ব্যপাসম 
কী ষেন বান্ধিছে আজি অন্তরেতে মম 
বারঘার__কিছু আমি নারি বুঝিবারে 
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে 
এই অবস্থায় রাজা! বলছেন ‘উপরে আসিছে নেমে 
ঝটিক!র মেঘ’ ‘প্ৰজাগণ ক্ষুধ অতিশয়। চাহে তারা 
বিসর্জন মালিনীর |, কোন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এত বড় 
প্রতিক্রিয়া--এ যেন হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো 
হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মালিনীর নবধর্ম কোন বিশেষ 
movement-এর আকার নিতে পারেনি, মালিনী 
নিজেও একটা 0:81106-এর মধ্যে রয়েছে_-তার কথার 
তাৎপর্য বা অর্থ কিছুই বাইরে বিজ্রোহ জাগাবার মত 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাশ্তপের বাণীতেও যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি 
তা মালিনীর ব্যক্তিগত মুক্তির ইঙ্গিত করে, তার 
অতিরিক্ত কিছু নয়। তাঁর আশীর্বাদে ভিনি বলছেন 
প্রভলয়ে সুপ্রভাতে হবে উদঘাটন পুষ্পকারাগার 
তব? 
এই নাটকে আমার মনে হয় নাট্যকৌশলের 
প্রথম ক্রটি হলে! ক্রিয়াহীন প্রতিক্রিয়ার বাড়াবাড়ি । 
এই প্রসঙ্গে 7810158 নাটকের আলোচনা করতে 
গিয়ে ]', S. Eliot বে Objective Correlative- 
এর কথা বলেছেন সেটার উল্লেখ করলে আমার বক্তব্য 
ম্পষ্ট হবে। নাটকে ষে পরিমাণ ভাবের আমদানী 
হবে সেই পরিমাণ কাজ বা ৪০0০]. থাকা চাই। 
নাটক তো গীতিকাব্য নয় যে শুধু ভাবের লীলায়িত 
বিস্তার থাকলে চলবে। যেখানে কর্ম ষৎপরিমাণ 
নেই অথচ ভাব আছে সেখানেই নাটকের কাব্যাংশ 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 
মাত্রাহীনভাবে বেড়ে ওঠে ৷ ইলিয়ট বলেছেন “The 


only way of expressing emotion in the 
form of art is by finding an ‘objective. 
correlative’, in other words; a set of 
objects, a situation, a chain of events 
which shall be the formula of that parti- 
cular emotion.” আমি এই তত্বের গুরুত্ব মানি শুধু 


ইলিয়ট বলেছেন বলে নম্প আমার মনের জিজ্ঞাসা থই 


. তত্বে তৃপ্ত হয় বলে । যে chain of events বাঁ situa 


tion বিশেষ em০i০৷কে প্রকাশ করবে, মালিনীতে 
সে সব situation বাঁ chain of events কই | এত 
ষে ক্ষিপ্তুতা, এত আক্রোশ, নির্বাসনের দাবী সে কোন 
ঘটনার ফলে-_রবীজ্দ্রনাথ সেই মূল ঘটনাটিকে যথেষ্ট 
গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেন নি ইলিয়টের 
ভাষায়--1)6 cannot objectify it এবং an 
experience which in the manner indicated 
exceeded the facts. 
এই সঙ্গে যদি বিসঙ্গন নাটকের গোড়ার ঘটনাটা 
সন্ধান করি দেখি তাহলে বালিকা অপর্ণা তার 
ছাগশিশ্ুকে খুঁজতে এসে গোবিনামাগ্ক্যের মনে 
একটি ব্যথার স্থা্ট কবেছেন_-অপর্ণা কাতর আবেদনে 
না | 
- রাজা যদি চুরি 

করে, শুনিয়াছি নাকি আছে ll 
জগতের রাজ্জা-..মহারাজ বলে! তুমি 
সবুদ্ধি সম্পন্ন গোবিন্দমাণিক্যের মনে ধাক্কা লেগেছে 
গোবিন্মমাণিক্য শুধু কেন বঘুপতির হাতে গড় 
জয়সিংহ পর্যন্ত বলছে__ 

তোমার মন্দিরে একী নৃতন সঙ্গীত 

ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী, 

করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে । ভক্তহৃদি 

অপরুপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি। 
ঘটনার একটা স্থত্ৰপাত হলো। গোবিন্দমাণিকা 


€ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


এক আদর্শে নিজের বিশ্বাদ সবলে স্থাপন করলেন, 
জয়সিংহের মনে দোলা সুরু হলো। গোবিন্দমাণিক্য 
রাজদভায় বলছেন-- 
“বালিকার মৃতি ধরে 

স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন 

জীবরক্ত সহে না তাহার 1 
এ তো! একটা ঘটনা! পাওয়া! গেল-__ইলিয়টের ভাষায় 
emotion objectified হলে। । | 

প্রথম দৃশ্যে মালিনীতে দেখি মালিনী একটা 

আত্মবিস্বত বা আত্মমুগদ্ধ ভাবলোক থেকে কথা 
ব্লছে--তার “অস্তর চঞ্চল, যেন বারিবিন্দু সম করে 
টলমল’, ‘আমি স্বপ্ন দেখি জেগে শুনি নিদ্ৰাঘোৱরে 
ষেন বায়ু বহে বেগে। এ অংশের কাব্যসৌনর্ঘ যাই 
হোক তাতে নাটকের স্বত্রপাত আচ্ছন্ন হয়েছে দুর্বল 
হয়েছে। 


দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যের ধারা অঙ্গসরণ করেই 


অবাস্তব কল্পকথার 'সুর বেজেছে। ক্ষেমংকর মালিনীকে 
শক্ত কধা বলছেন; এখানেও সেই প্রশ্ন, কেন? 
কেন তাকে এত বড় করে দেখা, এত ভয় পাওয়া? 
বড়ো বড়ো কথা আছে-_মহারাজ আর্ধধর্মে করিতেছে 
লক্ষ্য তব নীড় হতে সর্প, ব্রাহ্মণ সমাজে একত্রে 
মিলছি সবে ধর্মরক্ষাকাজে।' এই দৃশ্যের ত্রাহ্ষণদের 
বাদানুবাদ মোটামুটি জীবন্ত, নাটকীয়। মানবীয় 
শঙ্কা, সংশয়, হতাশা প্রভৃতি ভাবের লীলা নাটকীয় 
ওচিত্য রক্ষা করেছে। ভাষ! কাব্যোক্ষসিত হলেও 
নাটকোচিত। 

কিন্ত মালিনীর আবিৰ্ভাব কি দুর্বল, কি 
অতিনাটকীয়। অবাক হয়েছি যন দেখেছি এই 
আবির্ভাবের কি উদ্ধার প্রশংসা করেছেন 
সমালোচকরা । ডঃ দাণগুপ্ত তার আলোচনায় বলছেন 
‘এই বিশেষ নাটকীয় মুহুর্ত রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে 
ব্রাহ্মণদের সন্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিমেষের 
মধ্যে সমস্ত 'ওলোটপালোট হুইয়া গেল। একান্ত 
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মালিনী” 
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বিশ্বাসে ব্রাহ্মণরা যখন দেবীকে আহ্বান করিয়াছে 
ঠিক সেই মুহূর্তে মালিনী উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বাসীর 
দল তাহাকেই দেবী বলিয়া গ্রহণ করিল”. 
মালিনীকে দ্বেবী বলে তুল করা খুবই স্বাভাবিক: 
ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসী হৃদয়ের পক্ষে, এই কথাই তিনি 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ডঃ নীহাবরঞ্জন রায় উল্লেখ 
করেছেন যে, ব্ৰাহ্মণরৱ| সকলেই দেবী মালিনীকে বলে 
গ্রহণ করল ভ্ৰমবশতঃ। আমার প্রশ্ন এই যে এই ভ্রম 
কি এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ? ক্ষেমংকর যখন 
রাজকন্তা বলে চিনেছে তারপরেও ব্রাহ্মণদের আচরণ: 
কি স্বাভাবিক! এত বিক্ষোভ এত বিরূপত অতি ক্ষুদ্ৰ: 
বন্তর উপর দিয়েছিল তাহলে । ক্ষেমংকর কেন 
ব্রাহ্মণদের মন জয় করতে একটি কথাও বললেন না 
যিনি এক মুহূর্ত আগে সুপ্রিয়কে জয় করবার জন্তে 


. দ্বীৰ্ঘ বজ্‌ত| করলেন তিনি এমন প্রশীস্ত মৃরতি হলেন 


কি করে। এই অতিনাটকীয় দেবীভ্ৰমকে কি দিয়ে, 
ব্যাখ্যা করবো__রোমান্টিকদের সেই কথা মনে পড়ছে 
wilful suspension of disbelief,— ত দিয়েও 
তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার 
এই আবির্ভাবের, ব্রাহ্মণদের এই দলবদ্ধ আত্মসমর্পণের 
কোন নাটকীয় propriety নেই। রা 

এই দৃশ্যেই দেখ| গেল ক্ষেমংকর স্থির করে 
ফেললেন বিদেশ থেকে সৈন্য আনতে হবে। 
এখানকার ব্ৰাহ্মণ আর সৈগ্দের প্রতি তার বিশ্বাস 
নেই। বিপর্জনের রঘুপতি দেশের ভিতরেই নানাভাবে 
বিরুদ্ধতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে--তার ফলে অনেক 
নাটকীয় ঘটনার স্থ্টি করা গেছে, অনেক উত্তেজিত 
মুহূর্তের স্বাদ পেয়েছে দর্শক, রঘুপতির চরিত্র উজ্জল 
হয়েছে। ক্ষেমংকর যে রঘুপৃতির মত ষড়যন্ত্রমূলক 
কাজ করতে ইচ্ছুক নন বা তার চেয়ে চরিত্রগত আদর্শে, 
উন্নততর এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। তিনি 
ম্প্টতই সুপ্রিযকে গুপ্তচরের কাজ করতে 
বলেছেন__ 


৩৪ 


সকল সংবাদ রেখো _ 
রাজভবনের ৷ লিখো পত্র । 
ক্ষেমংকরেব এই বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে সব 
নাটকীয়' পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গৃহীত হতে পারতো 
নাট্যকার সেই পরিস্থিতিগুলির গুরত্ব স্বীকার করেন 
নি। ঘটনা ধাপে ধাপে এগোয় নি-_নাটকের গতির 
পথে যাকে বলা হচ্ছে rising 
complication তার কিছুই নেই। তৃতীয় দৃশ্যে 
দেখি মালিনীর জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। মশাল ও 
সমারোহ সহকারে সৈম্ভর! এসেছে মালিনীকে নিয়ে। 
মালিনীর কথাবার্তায় নবধর্মের গভীরতার কোন লক্ষণ 
নেই। এ যেন লোকধর্মের বিলাস, সাধন নয় 
গ্রতিদ্রিন 

রাজপুরে দেখা দিয়ে যেয়ো । সকলেরে এনে! ডাকি 
সবারে দেখিতে চাহি আমি । 
মার কোলে আশ্রয় প্রার্থনা মাঁলিনীর বালিকাস্থলভ 
আচরণ তার প্রথম লোকমাতা যুক্তির গাভীর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করনা । এই দৃশ্যের আর এক 
অসঙ্গতি মহ্ষীর আচরণ । মহিষী যিনি এতক্ষণ 
কন্তার গর্বে গধিতা, সৈন্তদলের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদের 
দৃগ্তা ফণিনীর মত ভত্সন| করছেন তিনি বলছেন 
নবধর্ম কিছু নয় স্বয়ংস্বর সভা ডাকো, যোগ্য 
পাত্রে মালিনীর বিয়ে হোক। চরিত্রে ভালমন্দ থাকবে 
না হলে তা স্বাভাবিক হয়না কিন্তু মহ্ষীর চরিত্রে যে 
এত বড় ছলনার বীজ লুকানো ছিল তার ইঙ্গিত 
কোথাও নেই। 

চতুৰ্থ দৃশ্য নাট্যকৌশলের দিক থেকে পূর্ণতর । 
ন্ুপ্রিয়র মালিনীর প্রতি নবজাত দুর্বলতার ইঙ্গিত 
আছে, ব্যক্ত প্রকাশ নেই; আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টায় 
নিজের প্রতি ধিক্কার আছে অমন্নতাপ আছে; 
মধ্যবর্তী কাহিনীর স্কত্ৰটি সুকৌশলে ব্যক্ত করা আছে। 
রাজকুমারীর প্রাণদণ্ডের চেষ্টাই যে তাকে পূর্বজীবনের 
থেকে নবজ্জীবনের কূলে এনেছে সে কথা স্বীকার করে 
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রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


[ বৈশাখ ১৩৭৩ 
সুপ্রিয় বলছে-“আপনার মর্মে ফুটাতেছি দন্ত 
আপনার ৷’ মালিনীর প্রতি আকর্ষণ এবং 


বন্ধুর প্রতি চরম স্নেহ এই ছুই আকর্ষণের মধ্যে 
পড়ে সুপ্রিয় পীড়িত হলেও তার কর্তব্য নির্ণয়ে ক্রুটি 
হয়নি। সে রাজাকে ক্ষেমংকরের ষড়যন্ত্রের কথা 
বলেছে এবং মনে মনে মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত থেকেছে । 
তার এই অন্তর্দাহ রবীন্দ্রনাথ আরও প্রবল করে 
তুলেছেন রাজার ব্যবহার দিয়ে--রাজত্বের লোভে 


' রাজকন্যার লোভ দেখিয়ে তার ইচ্ছা জাগ্রত করার 


নান! স্থক্ম আভাসের মধ্যে তার মহত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে। সুপ্রিয় পরম বেদনায় বলেছে--- 

‘বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বৰ্গলোক 

চাহি না লভিতে-- 
মালিনীর চরিত্রেও এই প্রথম প্রাণের ছোওয়া 
লেগেছে-ধর্ম নয়, নিধিশেষ বিশ্বাহ্ভূতির বাধাবুলি 
নয় প্রাণের জাগরণ দেখলুম এই প্রথম 

“ওরে রমণীর মন 

কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন 

মধ্যাহে নির্জন নীড়ে প্রিয় বিরহিতা 

কপোতীর প্ৰায়’-- 

নাটকেব শেষে নাটকীয় রস কিয়ৎপরিমাণে 
ঘনীভূত-_কারণ দর্শক ও পাঠকচিত্তে 888015৩-এর 
রোমাঞ্চ অমুভূত হচ্ছে । ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে হত্যা 
করেছে-_এই হত্যার নাটকীয়তা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। ক্ষেমংকরের পক্ষে এই একমাত্র কাজ 
ঘা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারতো। শেষ 
ঘটনাটুকৃতে নাটকীয় সংযম দেখু গেছে--ক্ষেমংকর 
সুপ্রিয়ের বাক্যালাপ আসন্ন আঘাতের স্তম্ভিত পটভূমি 
হিসাবে কাজ করেছে। মালিনীর মতো কর্মযোগহীন 
নাটকের শেষরক্ষা হয়েছে তার শেষ দৃশ্যে । 
মালিনী বলেছে ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে, তার 

দিক থেকে হয়তো ধর্ম রক্ষা হলো, কিন্তু ক্ষেমংকরের , 
পক্ষে সুপ্রিয়-হত্যার পর জীবিত থাকার চেয়ে বড় 


El 


€ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ] 


শান্তি কি হতে পারে। এই ইঙ্গিতটুকুর মধ্যেই 
ক্ষেমংকরের ট্রাজেডি লুকোনো রইলো । 


বিসর্জন নাটকের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ 
বলেছেন নাট্যকৌশলে মালিনী উন্নততর- এ প্রশ্নে 
যাবার আগে বুঝে নেওয়! দরকার এইটুকু যে ভাবগত 
একটা মিল থাকলেও চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, ঘটনার 
ব্যাপ্তি ও বিস্তাবে, কার্ধপরম্পরায় বিপনন মালিনীর 


চেয়ে ব্যাপক স্থান কাল ও পাত্র নিয়ে ব্যাপৃত। 


বিসর্জনের কার্যস্থত্র, কার্ষেব বিস্তার, পরিণতির 
808789, ঘটনার আকন্মিকতা, জনসাধারণের 
উপস্থিতি সবই নিখুঁত পারম্প্ররিক যোগের শৃঙ্খলে 
বীধা। রঘুপতির চরিত্রেব চেয়ে ক্ষেমংকর চৰিত্র 
অনেকের কাছে চরিত্রগুণে মহৎ বলে প্রতিভাত 
হয়েছে। বলা বাহুল্য সাহিত্যে চরিত্র বিচারের 
মানদণ্ড চরিত্রের, মহত্ব নয় চরিত্রের দীপ্তি ও 
পরিস্কুটতা। রখুপতির চরিত্রে ডঃ নীহার রায় 
শক্তির অভাব দেখেছেন এই কারণে যে শেষ দৃশ্যে 
জরসিংহের মৃত্যুর পর তার রিক্ততা তাকে দুৰ্বল 
করে কিন্ত ক্ষেমংকর আপন অহংকারে অটুট প্রোজ্জল 
দ্বীপশিখার মত। চরিত্রের মধ্যে দুৰ্বলতা আছে 
বলেই সাহিত্য সাষ্টি হিসাবে- রঘুপতির ' চরিত্র 
ক্ষেমংকর-তুল্য সার্থকতা. লাভ করেনি এ অভিযোগ 
গ্রাহ নয়। 

ডক্টর রায় আরও একটি কথ! তুলনামূলক 
আলোচনায় বলেছেন যে “বিদর্জনে লিরিকের স্বাদ 
প্রবল; ‘মালিনী’তে লিরিকলক্ষণ অমুপস্থিত বলিলেই 
চলে।’ আমার সিদ্ধান্ত এর ঠিক বিপরীত, বিসর্জনে 
লিরিকধর্মীতা তার নাটকীয়তাকে ক্ষটতর হতে সাহায্য 
করে, মালিনীতে প্রথম তিন দৃশ্যে লিরিকেরই প্রাবল্য 
নাটকীয়তা প্রায় অন্থপস্থিত। 


মালিনী 2 ং ৩৫ 


মালিনী কেন ক্ষেমংকরকে ক্ষম| করতে বলছেন 
এ নিয়ে অনেক মতামত আছে-_প্রশাস্ত মহলানবীশ 
প্রশ্নচ্ছলে বললেন--ক্ষেমংকরের প্রতি কি মালিনীর 
ভালবাসা ছিল। এ কথা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক 
হয়েছে। আমার মনে হয় সহজ কথা বোধহয় এই 
যে সুপ্রিয় শ্রীবিত কালে রাজপ্রোহী বন্ধুর অন্ঠও 
রাজার পদপ্রান্তে বসে ক্ষমা চেয়েছে--সুপ্রিয়ের 
প্ৰতি ভালবাস।ই মালিনীকে ক্ষেমংকরের জন্য পুনরায় 
ক্ষমাভিক্ষায় উৎসাহিত করেছে। সুপ্রিয় যে প্রেম- 
ধর্মের সাধক সেই প্রেমধর্মের জয় মালিনীর কাম্য 
তাই এতবড় আঘাতের মুহূর্তেও মালিনীর সমস্ত 
সত্তা সুপ্রিয়র বন্ধুর প্রতি নির্মম হতে পারেনি। 

মালিনী সম্বন্ধে টমসন সাহেব অভিযোগ 


করেছিলেন এই বলে যে Malini is a very 
unconvincing figure till towards the 
end...When I spoke of the play as 
sketchy, I was thinking of the way in 
which Rabindranath in Malini herself, 
suggests question for whose solution he 
provides no data. He has drawn the 
lines of her figure so tenuously that her 
thought and actions are seen as if 
moving through a mist of dreams...-The 
poet has given us no means of judging, 
but has left Malini a beautiful nt 
faintly drawn outline.’ 

টমসন সাহেবের লেখা যথেষ্ট স্বচ্ছ তবু. যদি 


মানতে অসুবিধা হয় তবে ইলিয়টের Objective 
Correlative-এর কথ! এই প্রসঙ্গে মনে রাখলে 
বোধহয় ধারণা বদলাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শেষ 
দৃশ্যটি না থাকলে মালিনীকে রাজা ও রাণী, বিসর্জনের 
ধারায় না ফেলে চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় ৮৬%. 
দলেই ফেলা যেতে! ৷ 


| মালতীপু থির একটি পাতা 


দিন দেব 


‘অত্যন্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ও অত্যন্ত অপ্ৰত্যাশিতভাবে 
রবীন্দ্রভবনে*.*একটি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছেঃ 
যেটকে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের পাঙুলিপিগুলির 
মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে নিঃসন্দেহে স্বীকাব করতে হয়। 
পাতুলিপিখানি ষ্পষ্টতঃই একখানি বৃহৎ বাধানো খাতা 
ছিল। কিন্তু‘ যেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং 
খোল! পাতাগুলিও অত্যন্ত ভীর্ণদশ! প্ৰাপ্ত হয়েছে। 
একদিকের শক্ত'''মলাটও পাওয়া গিয়েছে । অন্ত 
দ্বিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়া যায়নি ৷ 
এই বাঁধানো খতাখানি-**লেটস ভায়ারি নাহলেও 
তার কাছাকাছি সময়ের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
রবীন্জনাথের তেরো-চোদ বৎসর বয়সের লেখা এই 
খাতাধানিতে পাওয়া গিয়েছে।..-সাময়িক পত্রে ও 
গ্রন্থে স্থান পাবার সময়ে এগুলি অনেকাংশে পরিমাঞিত 
ও পরিবন্তিত হয়েছে। সেগুলির প্রাথমিক রূপ 
পাওয়া যায় এই পুঁধিতে। এটাই এই পুঁধির 
গুরুত্বলীভের অন্যতম প্রধান হেতু । রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তা, কল্পনা ও শিক্ষারীতির বিবত'ন উপলব্ধির পক্ষে 
এই প্রাথমিক রূপের সঙ্গে সাক্ষ/ৎপরিচয় অত্যাবন্তক ৷ 
'কিন্তু সে পরিচয় গভীর গবেষণা শ্রম-ও সময় সাপেক্ষ । 
‘পুথির নানাস্থানেই কাটাকুটি আছে = প্রচুর 
পরিমাণে; সংশোধিত পাঠগুলি যথাস্থানে লিখিত 
হয়নি, আশেপাশে-".ইতস্ততঃ বিন্ষিপুভাবে লিখিত। 
‘‘'এই পুথিটি যে সময়ে ১ রবীন্ত্র ভবনে আসে 
তখনই এটির বাধাই ও সেলাই খুলে গিয়েছিল এবং 
খোলা...পাতাগুলির পৌর্বাপর্ধ ঠিকমতো রক্ষিত 


হয়নি ।'‘‘এর কতকগুলি পাতাও তখন থেকেই 
পাওয়া যায়নি।**'এ সব কারণে পুঁধিখানির 
সব পাঠ যথাযথভাবে অর্থাৎ সংশয়াতীতভাবে উদ্ধার 
করা সহজসাধ্য নয়।' ২ 

এই কষ্টসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে বতমান 
লেখক আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটির অধিকাংশ পাঠ উদ্ধার 
এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংকলন করেছেন। 
পাঙুলিপি-পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 

‘এই পুঁথিটির কালসীমা নিরূপণ করার পক্ষে 
একটি প্রধান কতব্য এর অন্তর্গত রচনাগুলির 
সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ 


দেওয়া 


বর্তমান লেখক-কৃকি সংকলিত অনুরূপ 
একটি, তথ্যপঞ্জীত ববীনদ্রজিজাসা প্রথমধণ্ডে 
প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত তথ্যপঞ্জীতে পাওুলিপির 
অস্বর্গত রচনাগুলির সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের 
বিস্তুত .বিবরণ সহ পাওুলিপির অবিন্যন্ত " পৃষ্ঠায় 
বিক্ষিপ্ত রচনার পৌর্বাপর্য নির্দেশ করা হয়োছে। 
পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ের কাজ যে এখানেই 
সম্পূর্ণ হয়নি সেকথা বলা বাহুল্য। পাঙুলিপির 
পাঠভেদ অন্ুসন্ধানও অন্যতম করণীয় । মূলতঃ 
একই রচনার একাধিক পাঠের মধ্য দিয়ে কবিব 
মাঁনদবিকাশের বিচিত্র ধারার পরিচয় বিস্তৃতভাবে 
পাওয়া যায় । মালতীপু থিতে রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে . 
একুশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে বিচিত্র রচনার প্রাথমিক 
খসড়ালিপি আছে। বর্তমান নিবন্ধে এই পু'থির / 


' হম ব্ধ ১ম সংখ্যা] 


লিখিত খসড়া পরবর্তাকালে কি বিচিত্র রূপ ধারণ 
করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে তার 
বিবরণ দেবার চেষ্টা করা গেল। | 
মালতীপুথির ৩৯২১ ক সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত 
কবিতাটির শিরোনাম কবি দিয়েছিলেন ‘নৃতন উষা’ ৷ 
পরে সে নামটি বর্জন করেছেন বলে মনে হয়। কিন্ত 
এই শিরোনামের অন্তর্গত কবিতাটি অবজ্জিত অবস্থায়ই 
আছে। পাঙুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রথমেই 
এখানে উদ্ধৃত করছি,_- 
[স] ংসারের পথে পথে, মরীচিকা অম্বেষিয়| 
ভ্রমিয়। হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে, ২ 
[তাই ] বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও, 
শীতল করি এ হৃদি স্নিগ্ধ বিরামের জলে । ৪ 
- শ্ৰান্ত এ জীবনে মোর, আম্থক নিশীথ কাল, 
বিশ্ৃতি আধারে ডুবি তুলি সব দুখজালা, ৬ 
নিঃস্বপ্ন নিল্লার কোলে, ঘুমাতে গিয়াছে সাধ, - 


মিশাতে সমুত্রমাঝে জীবনের শ্রোতমালা। ৮ : 
- বিস্ময়ে শুনিব ধীবে, বিশাল এ প্রকৃতির 


- সর্বব্যাপী অন্ধকারে, মিশিয়া যাইবে ক্রমে, 
পৃথিবীর ধতকিছু সুখ দুখ ভালবাসা । - ১০ 
" দারুণ শ্রাস্তির পরে, সে অতি স্থখের ঘুম 


সেই ঘুম ঘুমাইব আর কিছু নাই আশা । ১২ . 


ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, ভাঙগগিবে সে ঘুমঘোর, 
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আধি মেলিব। ১৪ 
-- সে যে কি সুখের উষা, হাসিবে নৃতন লোকে 
সেই নব স্থধ্যালোকে মনোস্থখে খেলিব ! ১৬ 
রজনী পোহালে পরে, বিহঙ্গ খেলায় সুখে 


মেঘে মেঘে সুখগান গাহিয়|.. ই - এটা 
তাপিত কুম্মম ষথা, বিতরে সুরভিশ্বাস, $ঃ 
[শীতল] শিপির জলে নাহিয়| } ২০ 


[অপার বিশ্ব] তিলে, অবগাহ মন খানি 
[ যতকিছু পৃথি] বীর সব ধুয়ে ফেলিব | ২২ 
[ নৃতন-জীবন লো ] য়ে, নৃতন নৃতন লোকে 


মাঁলতীপু'খির একটি পাতা ৩৭ 
শুধু একটি পাতার ( এক পূর্ণ পৃষ্ঠা ও এক অর্ধপৃষ্ঠার ) = 


[নৃতান নৃতন সুখে ধেলিব। ২৪ 
এখানেই 'কবিতাটি যে প্রথমবারের মতো সমাপ্ত 


হয়েছিল কবির সহস্তে অস্কিত৫ বিরতি-নির্দেশক নক্সা 


চিহ্ন দ্বার! তা প্রমাণিত হয়। কিন্ধ লেখাটি শেষ হয়ে 
যাবার পরেও তার রেশ থেকে গিয়েছিল 'ভার মনে। 
তাই, অন্য কোনো এক সময়ে উল্লিখিত পৃষ্ঠার 
উল্টোদিকে ৪০।২ধ-সংখ্যক পৃষ্ঠায় নীচের অর্ধাংশে 


"আবার লিখেছেন, 


সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নৃতন জীবন লোয়ে 
নৃতন নৃতন রাজ্যে মনোসুখে থেলিব,' ২৬ 

যত কিছু পৃথিবীর, দুখ, জালা কোলাহল 
ডুবায়ে বিশ্বৃতি জলে মুছে সব ফেলিব ২৮ 


ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য 


নীরবে পৃধিবীপানে রহিয়াছে চাহিয়া ৩০ 


ওই জগতের মাঝে, দীড়াইব একদিন, 
হৃদয় বিস্ময়-গাঁন উঠিবেক গাহিয়া-- ৩২ 
রবি শশি গ্রহতারা, ধুমকেতু শত শত, 


আধার আকাশ ঘেরি চারিদিকে চুটিছে ৩৪ 


অভ্যন্তর হোতে এক গীতধ্বনি উঠিছে } 
অনন্ত গম্ভীর ভাবে, বিস্ফারিত হবে মন, 
হদয়ের ক্ষুদ্ৰ ভাব যাবে সব ছিড়িয়া? ৩৮ 
তখন অনস্ত কাল; অনন্ত অগত মাঝে 
- অনম্ত গন্তীর সুখে রহিব গো ডুবিয়া। ৪০ 
নূতন উষা’ পূর্বক কবিতাটির অনুবৃতি এখানেই 
শেষ হল। কিন্তু কবি কোনো সমা্ডি-নির্দেশক চিহ্ন 
এখানে দেননি । লেখা দেখে. মনে হয় তারপরেও 
আরও কিছু লিখবেন এ রকমই ছিল তার মনের 
ভাব। স্বতন্ন কোনো পৃষ্ঠায় হয়ত এরও অনুবৃত্তি 
ছিল; কিন্তু তার সন্ধান এখন পধস্ত আমাদের জান! 
নেই। কাজেই ‘নৃতন উষা’ কবিতাটির পাঙুলিপির 
সম্পূর্ণ পাঠ বলতে আমরা আপাততঃ উদ্ধৃত ৪০টি 
ছত্রের কথাই বুবাব। 


দে 


০ 


এখন এই কবিতাটি কি ভাবে কখন কোথায় 


- প্রকাশিত হয়েছে দেখা যাক্‌ £--, 


রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনার মধ্যে ‘নৃতন’, নূতন 
অবতার, 'নৃতন ও পুরাতন’ নূতন ও সনাতন” ‘নৃতন 


কাল”, “নূতন চাল, 'নৃতন শ্রোতা? প্রভৃতি . 
“শিরোনামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে; কিন্ত 
নুতন উষা’ শিরোনামে কোনো কবিতা প্রকাশিত - 
কাজেই খসড়া . 


হয়েছে বলে আমরা জানিনে। 
লিপিতে ‘নৃতন উষ!’ শিরোনাম লিখেও তিনি যে 
শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছেন সে বিষয়ে আমর! 
নিংসংশয়ত। 

" শিরোনামহীন এই রচনার প্রথম অংশ আমরা 
ভগ্ননৃদ্রয়ণ নামক গীতিকাব্যের উনত্রিংশ সর্গে 
ললিতার উক্তি'র মধ্যে দেখতে পাই। পাণ্ডুলিপির দুই 
পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত মোট ছত্রসংখ্যা ৪ণ৭। ভগ্নহৃদয়ে মুদ্ৰিত 
পাঠে ছত্ৰ সংখ্যা ২৬। গাওুলিপির প্রথম আটটি 
ছত্ৰ ভগ্নহৃদরে মুদ্রিত পাঠে অপরিবর্তিত রূপে বত'মান। 


“গাণ্ডলিপির ১১ ও ১২ (সংখ্যক ছত্ৰ মুক্রিতপাঠে ২৫ 


ও ২৬ সংখ্যক) ছুটি দ্বারা ভগ্নহৃদয়ের মুদ্রিত পাঠ সমাপ্ত 
হয়েছে। ভগ্নন্ধদয়ে প্রকাশিত অংশ নিয়ে উদ্ধত করা 


গেল, 
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া ৷৷ 
গভীর নীবব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ, 
_. দুরশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে ৷ = 
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুরু, কীপিবেক গাছপালা! 
একে একে ছোট ছোট তাঁরাগুলি নিভিবে || ২০ 
তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি, 
'_ স্থৃতিব বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে ৷ 
- গুনিব সুদূর শৈলে, একভানে নির্করিনী, 
_. বাব ঝর বর ঝর মৃদুধ্বনি ববষে |...২৪ 
“ক্ৰমে ক্ৰমে আসিবেক, জীবনের শেষদিন, 
7 তুষাব শয্যার পরে রহিব গো শুইয়া 
মর মর মর মর ছুলিবে গাছের পাত! 


১৬ 


১৮ 


২২ 


২৬ 


রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ 


[ বৈশাখ, ১৩৭৩ 


মাথার উপরে ছহ--বায়ু যাবে বহিয়া ৷৷ 
চখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো 
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে। 
তটিনীর মৃত্ধবনি, নিঝ'রের ঝর বাব 
ক্রমে মৃতুতর হয়ে কাণে গিয়া পশিবে ৷৷ 
‘ এত কাল যার বুকে, কাটিয় গিয়াছে দিন, 
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব। 
সারাদিন কেদে কেঁদে ক্লান্ত শিশুটির মত 
অনস্তের কোলে গিয়! ঘুমাইয়! পড়িব ৷৷ 
সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নৃতন জীবন লয়ে 
নৃতন প্রেমের রাজে) পুন আঁখি মেলিব। 
যত কিছু পৃথিবীর, দুখজ্বালা, কোলাহল, 
ডুবায়ে বিশ্থৃতিজলে, মুছে সব ফেলিব ॥ 


২৮ 


৩২ 


৩৪ 


৩৮ 


Bo 


_ এইযে অসংখ্য তারা ব্যাপিয়া অনন্ত শৃন্ত 


নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া ৷ 
ওই জগতের মাঝে দীড়াইব একদিন, 
হৃদয় বিশ্নয়গান উঠিবেক গাহিয়| ৷ 
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত 
আধার আঝাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে। 
বিস্ময়ে শুনিব ধীবে, মহাস্তন্ধ প্রকৃতির 
অভ্যস্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে।। 
গভীর আনন্দভরে, বিস্ফারিত হবে মন 
হৃদয়ের ক্ষুদ্ৰভাব যাবে সব ছি'ড়িয়া। 
" তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে 
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া ॥ 
‘নৃতন উষা’ শিরোনামে মূল পাঙুলিপির পাঠ, 
ভনহদ়গ্রন্থে ললিতার উক্তিক্লপে মুদ্রিত পাঠ এবং 
‘হিমালয়’ শিরোনামে প্রকাশিত কবিতার পাঠ--এই 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রচনা যে মূলত একটি হয়েই প্রথমে কবির 


৪৬ 


৫২ 


৫6 


লেখনী থেকে নিঃস্থত হয়েছে--সে কথা নিঃসন্দেহে 


প্রমাণিত হয় যখন আম্রা দেখতে পাই। 


পাঞুলিপির শেষ যোলোটি ছত্রের সঙ্গে ভারতীতে 
প্রকাশিত ‘হিমালয়’ কবিতার শেষ যোলটি ছত্র ৩৭ 


ধম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


--€৪ সংখ্যক প্রায় এক (ব্যতিক্রম--কয়েকটি 
পরিবতিত শব্দ এবং সম্পূৰ্ণ পরিবতিত সর্বশেষ ছত্রটি। ) 
এবং পাওুলিপির প্রথম আটটি ছত্র এবং একাদশ 
ও দ্বাদশ ছত্ৰ ছুটির সঙ্গে ভগ্হৃদয় গ্রন্থে প্রকাশিত 
ললিতা" প্রথম আটটি ছত্ৰ এবং সৰ্বশেষ দুটি ছত্ৰ 
প্রায় হুবহু এক | 

পাঙুলিপির সম্পূৰ্ণ পাঠ একই পাতার পরস্পর 
বিপরীত ছুই পৃষ্ঠায় লেখা; এর গ্রথমাংশ 
“সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেধিয়া” থেকে 
নূতন নৃতন স্বখে খেলিব পর্যন্ত এই ২৪টি 
ছত্রের শেষে কবি পূর্ণ সমাপ্তি-চিহ্ন দিয়েছেন; 

ললিতা 


সংসারের পথে পথে মরীচিকা অম্বেধিয়| 
ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে ২ 


তাই বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও-- 
শীতল করি এ হাদি বিরামের দিথ্চজলে। ৪ 
শ্রাস্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথ কাল, 

" বিস্থৃতি-অ'ধারে ডুবি তুলি সব দুখ জালা; ৬. 
নিঃদ্বপ্ন নি্ৰার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ, 


মিশাতে হাসমৃন্ধে জীবনের শ্োতোমালা। ৮ 
শরীর অবশ অতি--নয়ন মুদিয়া আসে, 
মৃত্যুর দ্বারের কাছে বসিয়া সন্ধ্যায় বেলা, 
চৌদ্দিকে সংসার পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি 
আধ স্বপ্নে আধ জেগে দেখি গো মায়ার খেলা । ১২ 
কত শত লোক আছে---কেহ কীর্দে__কেহ হাসে-- 
কেহ স্বণ| করে, কেছ প্রাণপণে ভালবাসে, ১৪ 
একটি কথার তরে কেছ বা কা্দিয়! মরে__ 

একটি চাহনি তরে চেয়ে আছে কত মাস-_ . ১৬ 
একটি হাঁসির ঘায়ে কেবা কীদিয়া উঠে, 

একটি হেরিয়া অশ্ৰু কারো মুখে ছুটে হাস ! ১৮ 
কেহ বসে, কেহ ওঠে--কেছ থাকে, কেহ যায়-- 
জীবনের খেল! দেখি মরণের দ্বাবে শুয়ে-- ২০ 
হাসি নাই, অশ্ৰু নাই--সুখ নাই, দুখ নাই 


১০ 


মালতীপুধির একটি পাতা 


৩৪ 


. হাসি অশ্রু সুখ দুখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে । ২২ 
শুধু শ্রাস্তি- শুধু শ্রান্তি--আরু কিছু- কিছু নহে 
নহে তৃষা--নহে শৌক-_নহে স্বণা, ভালবাসা, ২৪ 
দারুণ শ্রাস্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম 
সেই ঘুম ঘুমীইব-_-আর কোন নাই আশ । ২৬ 

ভগ্ন হৃদয়ের এই মুদ্রিত পাঠে পাগুলিপির ৯ম, 
১০ম্‌ ছত্ৰ (সর্বব্যাপী অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে ক্রমে--' 
পৃথিবীর যত কিছু স্মুখদুখ ভালবাসা) এবং 
থেকে ৪০সংখ্যক ছত্র পর্যন্ত অংশ (ক্রমে ক্ৰমে ধীরে” 
ধীরে ভাঙ্দিবে সে ঘুমঘোর...অনস্ত গন্ভীর সুখে' 
রহিব গো ডুবিয়া) সংকলিত হয়নি ৷ মুদ্রিত পাঠের" 
মোট ২৬ ছে মধ্যে ৯০টি ছত্ৰ পাঙুলিপির পাঠের 
সঙ্গে ছবছ এক ( প্রথম আটছত্র এবং সর্বশেষ 
২৫ ও ২৬ ছত্র)। ৰ 
অগ্নহৃদয়--গীতিকাব্যের প্রথম ছয়টি সর্গ' ধারা- 
বাহিকভাবে৯» মাসিক ভারতীতে প্রকাশিত হয় এর 
তিন বছর আগে উক্ত মাসিক পত্রেই আমরা 
লেখকের নাম বিহীন ‘হিমালয়’ শীৰ্ষক একটি কবিতার ' 
প্রকাশ ১০ দেখতে পাই। পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত পাঠের 
মধ্যে মিল- ও অমিল অনুসন্ধানের অন্ত মত 
কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি, i 


১৩; 


হিমালয় 
যেখানে জ্বলিছে সুর্য, উঠিছে সহস্ৰ তারা, 
প্রজ্ছলিত ধূমকেতু বেড়া ইছে ছুটিয়া। 
অসংখ্য গত্যন্তৰ, ঘুরিছে নিয়মচক্ষে * 
অসংখ্য উজ্জল গ্রহ রহিয়াছে ফুটয় ৷৷ ৪. 


গম্ভীর অচল তুমি, ঈাড়ায়ে দিগস্তব্যাপি, 

সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া। ৬ 
নিঝ'র ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্ৰমিছে শৃঙ্গ, 
চরণে জুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া॥ ৮ 
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম সুখ 
ক্ষুদ্ৰ নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া। ১০. 
পৃথিবীর কোলাহল, পারিনা সহিতে আর, 











পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া॥. " 
সারাদিন সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি, 
ন্নথ্ধ গ্রহময় শৃন্ত পানে চাহিয়া। ৷ 
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে, 
এ থেকে যদি মনে করা যায় যে" নৃতন উষা’ 
কবিতাটি এক পৃষ্ঠাতেই সীমাবন্ধ এবং সম্পূৰ্ণ, আর 
সে-অনুমারে ভগ্নহৃদয়ে ললিতার উতক্তিরূপে মুদ্রিত 
পাঠই এর একমাত্র পরিবতিত পাঠ; বিপরীত 
পৃষ্ঠায় লেখা ‘সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে নৃতন জীবন লোয়ে? 
থেকে অনন্ত ‘গম্ভীরস্থুখে রহিব গো ডুবিয়? পর্যন্ত 
১৬টি ছত্র ‘হিমালয়’ শীর্ষক স্বতন্ত্র কবিতার শেষাংশ 
মাত্র, এর সঙ্গে নৃতন উষার সম্বন্ধ নেই তাহলে 
কিন্ত তুল কর! হবে; কারণ আমরা দেখতে পাই 


৯২ 


১৪ 


নৃতন উষা শীৰ্ষক কবিতার ১৪দংখ্যক ‘নৃতন প্রেমের. 


রাক্যে পুন আখি মেলিব’ এই ছত্ৰটি মুদ্রিত “হিমালয় 
শীৰ্ষক কবিতায় ৩৮সংখ্যক ছত্তের সঙ্গে ছবহু এক 
কাঞ্জেই এ-বিষয়ে আর কোনোই সংশয় থাকা উচিত 
নয় যে পাগু,লিপির 'নৃতন উষা’ শিরোনামে লিখিত 
অংশ এবং তার বিপরীত পৃষ্ঠায় লেখা শিরোনামহীন 
২৬টি ছত্ৰ মূলতঃ একই রচনার পূর্ব ও উত্তরার্ধ এবং 
ভারতীতে প্রকাশিত ‘হিমালয়’ ও ‘ভগ্নহৃদয়’-গস্থে 
প্রকাশিত ‘ললিতা’ উল্লিখিত “নৃতন উষার’ই ভিন্ন ভিন্ন 


রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ 


[ বৈশাখ) ১৩৭৩ 


ঘুমাইব আর কিছু নাই আশা" ) দুটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত 
আকারে লিপিবদ্ধ করে। 

ভগ্নহৃদয়ে প্রকাশিত ললিতার উক্তির প্রথম চার 
ছত্ৰ বাদে সমস্ত কবিতাটি পরবর্তীকালে আবার 
কাব্যগ্ৰন্থাবলীর১১ কৈশোরক-অংশে “বিশ্রাম” 
শিরোনামে অপরিবর্তিত অবস্থায় সংকলিত হয়েছে। 

এতক্ষণ মালতীপু'থির এক পাতার ছুই পৃষ্ঠায় 
লিখিত একটি কবিতার খসড়ালিপি এবং তার 
ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রিত রূপের বিবরণ দেওয়া হল। 
পাগুলিপির পাঠ এবং গ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রকাশিত 
ভিন্ন ভিন্ন পাঠ অঙ্গ্‌সরণ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের 
কবিমানসের উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে পারি, সে 
অবকাশ কবি তার পাণ্ডলিপিতে রেখেছেন। 

_ বিশেষজ্ঞদের মতান্থমারে মালতীপুীথতে সবচেয়ে 
আগে যে লেখাটি কবি লিখেছেন তার তারিখ ১৮৭৪ 
থুষ্টাব্দেব কোনো সময়; কিন্তু এই তারিখ _ গবেষণা 
দ্বারা অন্থুমিত। মালতীপু'ধিতে কবির স্বহস্তে লিখিত 
যে ক'টি তারিখ পাওয়া গিয়েছে তাঁর মধ্যে সবচেয়ে 
পুরানো তারিখ হুল ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭ থৃষ্টাব। 

১২৮৪ )। শৈশবসঙ্গীত কবিতাটি কবি বোটে 
বসে এই তারিখে লিখেছিলেন। 

আমাদের আলোচ্য মালতীপুথির একটি পাতা'য় 


পাঠ। মূল খসড়া থেকে কবি যখন মুদ্রণের জন্তু দিয়েছেন লেখা খসড়া লিপিটির অগ্যতম পরিবতিত পাঠ রূপে 


তখন ধনড়ালিপির প্রবমাংশের ২৪ ছত্রের বদলে ৩৬ 
ছত্ৰ নূতন করে লিখেছেন: সেটিই ‘হিমালয়’ নামে প্রথম 
ভারতীতে প্রকাশ করেছেন; এবং তার তিনবছর 
পরে ভগ্নহৃদয় মুদ্রণকালে মালতীপু'থির মূল খসড়ার 
প্রথমাংশের ৮টি ছত্র অপবিবতিত রেখে মাঝখানে 
১৬টি ছত্র ( ‘শরীর অবশ অতি নয়ন মুদ্বিয়া আসে’ 
থেকে ‘নহে তৃষা নহে শোক--নহে দ্বণ| ভালবাস।’ 
অংশ) নূতন ভাবে লিখে যোগ করেছেন, এবং শেষ 
করেছেন আবার মূল খসড়া থেকে একাদশ ও দ্বাদশ 
ছত্ৰ (‘দারুণ শ্রাস্তির পরে সে অতি সুখের ঘুম’ সেই 


অমুহিত “হিমালয়? শীৰ্ষক কবিতাটির গ্রকাশেব তারিখ 
১৮৭৭ ধথৃষ্টাব্বের আগষ্ট মাস (১২৮৪, ভাদ্ৰ) ব. 
শৈশবসঙ্দীত রচনাও পূর্ববর্তী । কাঞ্জেই ‘হিমালয়’ 
রচনাকালও যে শৈশব সঙ্গীত পূর্ববর্তী কোনো সময় 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন আমর! নিঃসংশয় 
যে 'তিমালয়’ কবিতার প্রাথমিক খসড়ার অন্ততম 
‘নৃতন উষা’ শৈশপন্দীতেরও পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। 
উক্ত কবিতা সংবলিত “মালতীপুধির আলোচ্য 
পাতাটির প্রাচীনতা উপেক্ষণীয় নয়, সেজন্তই এই 
পাতাটি এত নৈশিষ্টাপূর্ণ। 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 
বস্তু: কবিকাহিনী, জগ্নহৃদয় ও শৈশবসঙ্গীত এই . 
তিন শিরোনামে যে তিনখানি বই রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন তার তিনটিরই অন্তর্নিহিত 
ভাবধারা .এক--'অতীতে স্ুধেয় স্মৃতি, বর্তমানে 


মালতীপু'বির একটি পাতা 


৪১ 


দুখজালা এবং ভবিষ্যতে দারুণ ছুরাশা”। আমাদের 
আলোচ্য কবিতাটি এই ব্রিধারার মূল উৎস 
সন্ধানে সহায়ক হবে একথা মনে করে কবির পরিত্যক্ত 
‘নৃতন উষা’য় আমাদের যাত্রা শুরু হল" 


উল্লেখপজী 


১। ১৯৪৩ থৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপিকা 
মালতী সেন এই পাওুলিপিটি অধ্যক্ষ ধীরেন্্র মোহন 
সেনের মারফত রবীন্্রভবনে উপহার দেন। উপহার 
ছাত্রীর নামাহুসারেই পাঙুলিপিটি ‘মালতী পুথি 
নামে পরিচিত। 

২। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, মালতীপুঁথি- 


পাণ্ডুলিপি পরিচয়, রবীনুজিজ্ঞাসা, প্রথম খণ্ড, 
পৃ. ১৩৫-১৩৭ ॥ 

৩ । তদেব, পৃ. ১৩৭ ৷ 

৪ । রবীন্দ্র জিজ্ঞাস প্রথম খণ্ড সম্পাদকের 


নিবেদন, মালতীপু'থি-তথ্যলতিকা, পৃ. ২৭০-২৭৯। : 


৫1 ভগ্নহৃদয়-গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮১ জুন, 
(রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, পৃ. 
২৫০--২৬০ ) | 


৬। তদেব।:. 


৭। ভারতী ১২৮৭ কাণ্তিক, অগ্রহায়ণ, 
পৌষ, মাঘ ও ফাল্ভুন। 

৮। ভারতী ১২৮৪ পৃ, ভাদ্র. ৫৬-৫৭ । 

»। মালতী পুথি পৃষ্ঠা ৩৮/২১ক ও ॥০/২১ধ। 

১০। মালতী পুথি- পৃষ্ঠা ৩৮/২১ক। 

১১। ভারতী, ১২৮৪ ভাত্দ্র, পৃ. ৫৬-৫৮ 

১২। কাব্যগ্রস্থাবলী-_সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদ্দিত প্রকাশকাল ১৩০৩ বঙ্গাব্ম আশ্বিন, পৃ, ১০৫ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য] ] বন্ধনীবন্ধ শব্দ বর্তমান 
প্রবন্ধলেখকের অমুমিত। প্রবন্ধ মধ্যে চক্রের 
অন্তর্গত সংখ্যাগুলি উল্লেখপপ্তীর ক্রমনির্দেশক । 


জিকা 











গ্রন্থপরিচয় 


রবীন্দ্র রচনাবলী ২৭ খণ্ড। বিশ্বভারতী । 

ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্রচনাবলী প্রকাশের পর 
বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে এক নতুন সমস্তার সম্মুখীন 
হতে হয়েছে । অতঃপর গ্রন্থাবলী সঞ্চয়ন কিসের 
ভিত্তিতে হবে? কবিব জীবিতকালে প্রকাশিত কাব্য 
ও অন্যান্য গ্রন্থ সবই ছাব্বিশখণ্ডের মধ্যে চলে গেছে। 
অথচ অজস্র রচনা এখনও এখানে সেখানে ছড়িয়ে 
আছে। এই ছড়ানো রচনাগুলিকে নানারকম ভাগে 
ভাগ করে একত্র করা যায় এবং সেই চেষ্টাতেই ক্ষ লিঙ্গ 
আত্মপরিচয় প্ৰভৃতি গ্রন্থ সংকলন করা গেছে। বিশ্ব- 
ভারতীর আজ নতুন সমস্যা, যা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
নয় এমন রচনাকে কি করে রচনাবলীভুক্ত করা 
যায়। 

২৭ খণ্ড রচনাবলী পড়ে অনুভব করলুম যে 
গ্রস্থাকারে প্রকাশ না করে কোন রুচনাকে 
রচনাবলীতুক্ত করতে চাননি বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ । 
তাঁরা নিবেদনে জানিয়েছেন, ‘এ যাবৎ রবীন্দ্ররচনাবলী 
অন্তর্ভুক্ত হয়নি অথচ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে 
এরূপ রচনা এই খণ্ডে সংগৃহীত হল ৷’ গ্রস্থাকাবে 
প্রকাশিত অথচ আজও রচনাবলীভূক্ত নয় এমন 
রচনা হলো চিঠিপত্র নয়টি খণ্ড। চিঠিপত্রগুলি 
রচনাবলীর অস্ততুক্তি না করে আলাদা একটি ভলুামে 
সংগ্রহ করা যায়। যাই হোক এই অবস্থায় কতৃপক্ষকে 
গ্স্থাকাবে কিছু লেখা সংকলন করতে হয় তারপর 
সেগুলিকে রচনাবলীভূক্ত করা চলে। এমন বহু 


রচনা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশ্বভারতীর 
কতৃপক্ষকে অনুবোধ যে এ বচনাগুলি যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব সঞ্চয় করুন। রবীন্ত্রাহ্গরাগী বহু লোক আছেন 
যাবা হয়তো তীদেব জীবৎকালে কবির গ্রস্থাকারে 
অপ্রকাশিত রচনাগুলি সব দেখে যেতে পারবেন না। 

সাতাশ খণ্ড ববীন্তর্চনাবলীর প্রবন্ধ ও গল্পাংশ 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কাব্যাংশ সেই অমুযায়ী গুরুত্ব রক্ষা 
করেনি। কস্ফুলিঙ্গ কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যরচনা"নয় ; 
এর নিজস্ব কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই। অস্ততঃ 
চিত্রবিচিত্র কাব্যটিকে এর সঙ্গে জুড়ে দিলে আর 
একটু ভার বাড়তো। গল্পগুচ্ছাংশে কবির শেষ 
জীবনে লেখ| কয়েকটি গল্পের সঙ্গে পুরানো গল্প 
ভিখারিণী ও করুণাঁও রয়েছে । 


প্রবন্ধ অংশেই সঞ্চয়টি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। 
এখানে আছে আত্মপরিচয়, সাহিত্যের শ্বরূপ, মহাত্মা 
গান্ধী, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী, 
শান্তিনিকেতন ত্রদ্মচর্যাশ্রম, সমবায়নীতি, খৃষ্ট ও পল্লী- 
প্রকৃতি । 

সাতাশ খণ্ড রচনাবলীর পরেই ষথাৰ্থ সমস্যা দেখা 
দেবে। আগে গ্রস্থাকারে প্রকাশ না করে যখন 
রচনাবলীভুক্ত ন! করার নীতি কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন তখন 
অচিরেই আরও কিছু অপ্রকাশিত রচনা গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হবে এই প্রত্যাশা রইলো। 

আর একটি কথা উল্লেখ কবতে চাই_ গ্রন্থপরিচয় 
অত্যাবশ্যক বটে কিন্ত যেকোন তথ্যের আবশ্যকতা 


৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


বিচার না করে তা জুড়ে দিলে গ্রন্থপরিচয়ের মূল্য বাড়ে 
না। এমন কিছু কিছু জিনিষ গ্রস্থপরিচয় অংশে আছে 
যা না থাকাই উচিত ছিল | নিধিচার সংকলন 


এস্থপরিচয়ের ভার বাড়ায় আর কোন গুণ 
বাড়ায় না। 
রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম ছত্ৰ ও শিরোনাম সূচী ৷ 


বিশ্বভারতী । মূল্য ৪.০০, রেক্সিনে বীধাই মূল্য ৬.০০ |. 


৯৯৩৪ সালে কবির জীবিতকালেই রবীন্দ্ররচনাবলী 
প্রকাশিত হতে সুরু হয়। তারপর এই ছাব্বিশ 
বছর ধরে বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ ২৭ খণ্ড পর্যন্ত রবীন্দ্র 
রচনাবলী প্রকাশ করেছেন ৷ এই সাতাশটি খণ্ডে 
রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংকলিত 
হয়েছে। এই বিপুলায়তন গ্রস্থাবলীর মধ্যে কোথায় 
কি আছে, কোন নাটক কোন খণ্ডে, কোন কবিতা 
কোন কাব্যে এ সমস্তা স্বভাবতই উৎসাহী পাঠকের 
কাছে দেখা দেয়। আমরা অনেক অঙুরাগী পাঠককে 
জানি ধারা নিজেদের সুবিধার জন্য একটা কাজ চলা 
গোছের সুচী করে নিয়েছিলেন এবং এক একটি 
নতুন নতুন খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থচীর 
সংস্কার করতে যাদের প্রাণাস্ত হয়েছে। বিশ্বভারতী 
কতৃপক্ষ অবশ্য মোটামুটি একটা সীমায় না পৌঁছলে 
যে সুচী করতে পারছেন না তাও বুঝি। এর থেকে 
এই অনুমান করা যায় যে সাতাশ খণ্ড পর্যন্ত একটা 
ছেদ পড়লে! বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত যাবতীয় রচনা এই 
সাতাশ খণ্ডাস্তভূক্তি হলো। এর পর ন্থিরমস্তিক্ব 
সুচী রচনা! করলে তা সর্বব্যাপী হবে--এই ধারণা 
থেকেই বোধহয় সাতাশ খণ্ড প্রকাশ শেষ কবে স্থচী 
প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। বলাবাহুল্য 
রবীন্্রচনাবলীর পাঠকের! এতে উপকৃত হলেন। 

__ এই স্থচীর ছুটি ভাগ- প্রথম ছত্রের সুচী এবং 
দ্বিতীয় শিরোনাম সুচী । বিজ্ঞপ্তি অংশে বানান সম্পর্কে 
ছু একটি নীতি যা অঙুস্থত হয়েছে তার আলোচনা 


+ 
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আছে। প্রথম ছত্তের স্থচীতে রচনাবলী অন্তর্গত 
গান ও কবিতার প্রথম ছত্ৰ, কাব্যগ্রন্থ এবং 
রচনাবলীর পৃষ্ঠাস্খ্যা আছে। দ্বিতীয়. বিভাগে 
রবীন্্ররচনাবলীর অন্তর্গত কবিতা, গান, গল্প, 
প্রবন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় শিরোনাম স্থচী সংকলিত। 

একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে । 
বিশ্বভারতীর এই স্মচীই কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম 
সুচী নয়। ১৯৬১ সালে শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী 
“রবীন্দ্র নিৰ্দেশিকা’ নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন সেই 
গন্থে--রবীন্্ররচনাবলীর খণ্ডামুক্রমিক সুচী, মূল 
গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক স্থচী, কবিতার বর্ণানুক্রমিক স্থচী, 
কবিতার প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সুচী, ছোটগল্প 
ও প্রবন্ধের বর্ণাম্ক্রমিক স্থচী প্রকাশ করেছিলেন। 
সেই স্থলী আর বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্থচীর কোন 
পার্থক্য নেই কেবল মাত্র ২৭ খণ্ডে প্রকাশিত 
বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্তি ছাড়া। বিশ্বভারতীর স্থচীর 
ভূমিকায় এই ‘রবীন্দ্র নিৰ্দেশিকা’র উল্লেখ থাকা উচিত 
ছিল। 


সোমেন্দ্নাথ বসু 

চিটিপত্র ১ম খণু--_ ববীন্ৰনাথঠাকুর ৷ বিশ্বভারতী | 
মূল্য ৩.০০ 

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত 


হয় ১৩৪৯ সালে, দুবার পুনমুক্রিত হয়। এ বছরে 
একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশত হয়েছে শুধু মাত্র 
পুনমুর্দুণ নয়। এতে পূর্বেকার মুত্ৰণের অতিরিক্ত 
মৃণালিনা দেবীর পাঁচটি পত্র আছে এবং কিছু কিছু 
পত্রের পূর্বমুদ্রিত তারিখ সংশোধিত হয়েছে। 
গম্বশেষে একটি মুণালিনী প্রসঙ্গ সংযোজিত 
আছে। তার মধ্যে অমলা দাসের পত্রগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 

এই চিঠিপত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া 
জীবনের একটি ছবি ধরা আছে যা অন্ত কোথাও 
পাওয়া দুল'ভ। তিনি যে অন্তান্যা মামুষের মতোই 





৪৪ .  বুবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


সংসারের জটিল বাহে ভেসেছেন তাকে এড়িয়ে 
গিয়ে সাধু হতে চাননি তারই প্রমাণ এই চিঠিগুলি ৷ 

বিশ্বভারতী কতৃপক্ষের কাছে একটি আবোদন 
আছে ।' ১৩৪৯ সালে রবীন্দ্রনাথের চিহিপত্রের প্রথম 
খণ্ড ছাপ। হয়, বর্তমানে ১৩৭৩ সাল। এই চব্বিশ 
বছরে চিঠিপত্র মাত্র ন'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। 
এই হারে প্রকাশিত হলে অনেতেরই জীবৎকালে 
রবীন্দ্রপত্র সংগ্রহের সামান্য অংশও মুদ্ৰিত দ্বেখ! সম্ভব, 
হবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আর একটু দ্রুততার 
সঙ্গে কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

বূপাস্তর--রবীন্ত্রনাথঠাকুর । বিশ্বভারতী । দাম 
সাত টাকা 

রবীন্দ্রনাথের কবিগ্রতিভা যে অনুবাদের কাজেও 
কি পরিমাণ নবীনত্ব সঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ 
বিশ্বভারতী প্রকাশিত রূপান্তর । প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
সংস্কৃত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্য থেকে বন 
অংশেব অনুবাদ ববীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন; 
অন্থান্ত ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী, মারাঠী, শিখ 
সাহিত্যের কিছু কিছু ফ্ন্পাস্করিত করেছিলেন। এই 
সব অনুবাদের অধিকাংশই নানা সাময়িক পত্রিকার 
বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং কোথাও কোথাও কবির 
অন্থবাদক হিসাবে নামোল্লেখও ছিল না। সেই সব 
রচনা! একত্র করে সংকলক ও প্রকাশক একটি মহৎ 


প্রচেষ্টা সফল কবেছেন। 
অনুবাদ যে কখনোই মূলের চেয়ে সুন্দর হয়না 


একথা সাহিত্য রূসপিপাস্ু মহলে প্ৰায় সর্বজনঘ্বীকৃত। 
ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে বাচনভঙগীকে ভাবের সঙ্গে 
স্বতঃউতলারিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
হয়ে ভাব ও ভাষ! একই প্রযত্রে কাব্যক্প ধরে এ 
বিষিয়ে ভারতীয় আলংকারিকেরা প্রায় একমত। 
অমুবাদকেব কর্মে মূল অষ্টার সেই আস্তরিক ভাববেগ 
থাকা সম্ভব নয়। তাই অনুবাদকের কাজ মূলতঃ 
বাক্সিদ্ধির, বাকশিল্প নৈপুণ্যের। ভাষা! ও ছন্দের 


র্সাক্ষিথ ' 


[ বৈশাখ, ১৩৭৩ 


অন্থরণন এই কাজে যতদূর সম্ভব মূলাম্সসাবী হলে 
তা অনুবাদের ওৎকর্ধ বাড়াতে পারে । এ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন--“জংস্কৃতভাষার ধ্বনি 
গাস্তীধধই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাধন কলার প্রধান 
অঙ্গ, সেটাকে যদি বাদ দাও তবে ইন্ধন থেকে 
রঙেব ছটাকেই বাদ দেওয়া হবে।* রেপাস্তর, ২১৬) 
এই প্রসঙ্গে জয়দেবের “মেধৈর্মেছরম্‌ অম্বরম’ পদটির 


‘যে অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন সেটির কথা 


স্মরণযঘোগ্য ! ছুটি অনুবাদের একটিকে বাতিল করে 
আব একটি সম্বন্ধে কবি বলছেন, “আর কিছু না 
হোক এতে গীতগোবিন্দের সুরটা লাগলো”--সে 
অস্থবাদটি এই 


অম্বর অন্দে লিঞ্চ, তমালে তমিত্ বনভূমি, 
তিমির শর্বরী, এযে শঙ্কাকুল, সঙ্গে লহে| তুমি । 


কোন বৃহৎ কাব্যাংশ বা পুর্ণাঙ্গ কোন কাব্য 

অনুবাদ পাঠে বিরক্তি আসেনা এমন অভিজ্ঞতা বেশি 
নেই। কিন্তু ছোট ছোট কবিতাব টুকরো অনুবাদে 
মূলের স্বাদ দেওয়া এই জন্যই সম্ভব যে কবিকে 
একটিমাত্র বাকপ্রতিমার দ্বারাই ছবি ফোটাতে হয়- 
এখানে স্বাদ অনেকটা সংক্ষিপ্তিতেই | রবীন্দ্রনাথের 
অঙ্ুবাদেও এর ব্যতিক্রম নেই। কুমার সম্ভব বা 
রঘুবংশের যে দীর্ঘ অংশগুলির অনুবাদ হয়েছে 
তার চেয়ে ভট্টনাবায়ণ বররুচি অংশের সংক্ষিপ্ত 
অঙ্গবাদগুলি অনেক উজ্জ্বল ৷ জয়দেবের ‘বদসি যদি 
দত্তরুচি শ্লোকটির অনুবাদ এই মন্তব্যের সমৰ্থন 
করবে 

বচন যদি কহ গো দুটি 

দ্বশনক্লচি উঠিবে ফুটি 

থুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী-- 
অনুবাদ হলেও এর নিজস্ব রূপের অনেকটাই রক্ষা 
করা গেছে এই কারণে যে দীর্ঘতর বাকবিস্তাসেব - 
জটিলতা! থেকে এ মুক্ত ৷ 


শল 


ঢ় 


ie 


হম বর্ষ ১ম সংখ্যা] 


রূপান্তরে বিদেশী কাব্যান্থবাদের সংকলন হয়নি। 
তার সংখ্যাও রবীন্দ্রনাথের অল্প নয়। সেগুলি 
সম্বলিত দ্বি ঠীয়---খণ্ড রূপান্তরের অপেক্ষায় থাকবো । 
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 
শান্তিনিকেতন স্মৃতি--উইলিয়ম পিয়রসন। 
বিশ্বভারতী | মূল্য২.০ - 
যে সমস্ত বিদেশী রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের 
ছোওয়ায় দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন পিয়ার 
তাদের অন্যতম । ১৯১৪ সাল থেকে তিনি নিয়মিত- 
ভাবে আশ্রমে যোগ দেন। তারপর কবির সঙ্গে 
১৯১৬ সালে ষাপান যাত্রা করলেন। কবির সঙ্গে 
তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও ছিলেন ১৯২০ সালে । 
কিন্তু তার জীবন ইতিমধ্যেই শাস্তিনিকেতনের বৃত্তে 
বাধা পড়েছিল। সেখানে পল্জীবাংলার মায়! তাকে 
সঙ্গেহ বন্ধনে বেঁধেছিল-কাঁজের ক্ষেত্র খুঁজে 
পেয়েছিলেন সাঁওতালদের মধ্যে। ১৯২৪ সালে 
ইটালিতে এক ট্রেণ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলো-মৃত্যুর 
অল্প আগে তিনি বলেছিলেন “ভারতবর্ধ-_আমার 
একমাত্র ভালবাস” । 
পিয়রসন ইংরাজীতে শাস্তিনিকেতন লিখেছিলেন । 
সে গ্রন্থে সভীশচন্দ্র রায়ের “গুরুদক্ষিণা'র ইংরাজী 
অনুবাদ ছিল। আব সঙ্গে ছিল শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে 
একটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায় । সেই স্বৃতিকাহিনীটুকু 
নিয়েই বিশ্বভারতী “শান্তিনিকেতন স্মৃতি’ প্রকাশ 
করেছেন । 
আমাদের দেশে বহিরাগত বিদেশী ভারতপ্রেমিকের 
অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের কথা আমর! মনে রাখিনা 
ভুলি সহজেই । উইলিয়ম জোন্স থেকে যে সমস্ত 
মানুষের সিন্ধু পার হয়ে দলে দলে এসেছেন তারাই 
তো আধুনিক ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন ওঁত্হি 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছেন। 
একদল এসেছিলেন ভারতবিষ্তা চর্চার দ্বায়িত্ব নিয়ে 
আর একদল এসেছিলেন বর্তমান ভারতের নানা 


গীঁস্থপরিচয় 
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সমস্ত! সমাধানের মন ও দৃষ্টি নিয়ে। এই দ্বিতীয় 
দলের মধ্যে আছেন ডেভিড হেয়ার, পিষ্টার নিবেদিতা, 
দীনবন্ধু এও জ আর উইলিয়ম পিয়রসন | .' 
পিয়রসনের এই রচনাটি প্রমাণ করে কেমন করে 
শাস্তিনিতনের আশ্রমে সেদিনকার কর্মচঞ্চল বিদেশীদের 
আহ্বান করতো আশ্রয় দিতো । সেই আহ্বান 
পিয়রসনের অন্তরে গিয়ে পৌঁচেছিল। তিনি বন্ধ 


" হয়েছিলেন বোলপুরের সাধারণ মানুষের সাওতাল 


জনসাধারণের । সেই অতি ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়তার 
সম্বন্ধ গড়ে তোলার মত ব্যক্তিত্ব তার ছিল-_ 
শান্তিনিকেতন স্মৃতি সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। 
শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে স্মতিকথাগুলি বেরিয়েছে এটি 
তার ক্ষুদ্ৰতম হলেও মূল্যের বিচারে স্বপ্নতম নয়। 
অবনীক্দ্রনাথ-শ্রীলীলা মভুমদার। বিশ্বভারতী । 
যৃল্য ২.০০ 

অবনীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভা সম্বন্ধে 
আমাদের দেশে কত অল্প আলোচনা হয়েছে তা 
ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিল্পী হিসাবে, সাহিত্য 
অষ্টা হিসাবে তার নিজের সবচেয়ে বড় পরিচয় তীর 
নিজেরই লেখার মধ্যে ধরা রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে 
এমন বই চোখে পড়েনি যাতে “ঘরোয়া” ও 
'জোড়াসাকোর ধারে'র চেয়ে কোন নতুন কথা কিছু 
আছে। তবু সেগুলি ভরস! করেও তীর সম্পর্কে 
নতুন কথা যখন কিছু শোন! যায় তখন আশা করে 
থাকি ষে তার দ্বারা তার সম্পর্কে আমাদের চিন্তা 
ভাবনা কিছু পরিমাণেও হয়তো! অগ্রসর হচ্ছে। 

লেখিকা প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে অবনীন্র- 
নাথের প্রতিভার বিচার বা সমালোচন! এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য নয়। পঠিকচিত্তে কৌতুহল জাগানোই এই 
রচনার উদ্দেশ্য । অবশ্য রচনাগুলি পূর্বপ্রদূত বন্তৃতা- 
মালায় সংকলন। কলিকাতাঁও রবীন্দ্রভারতীর 
আমন্ত্রণে এই বন্কৃতাগুলি দেওয়া হয়। 


৪৬ - রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ 


চারটি বক্তৃতার চারটি বিভিন্ন বিষয় -সাহিত্য- 
সৃষ্টি, হাষ্ট ও স্ৰষ্টা, শিল্পী ও সাহিত্যিক এবং শিল্প 
সংজ্ঞা। প্রথম অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির 
বেশ বিশদ আলোচনা আছে, তীর প্ৰত্যেকটি রচনার 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব| তথ্য আছে আর আছে সহৃদয় চিত্তের 
রসগ্রাহী স্বগতোক্তি। স্থানটি ও ভ্রষ্ট। পর্যায়ে পরিবেশের 
আলোচনা আছে। কোন নতুন কথা না থাকলেও 
বলবার গুণে তা রমনীয় | শেষ পরিচ্ছেদ শিল্প-সংজ্ঞায় 
অবনীন্ত্ৰনাথের শিল্পভাবনার ছুএকটি স্থত্রের 
আলোচনা হয়েছে । 

সম্প্ৰতি যে গ্রন্থটি আমাদের হাতে এসেছে তার 


- আগেই বলেছি। 


[ বৈশাখ, ১৩৭৩ 


বহিরঙ্গ সৌষ্টব প্রথমেই আকর্ষণ করেছে দৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অর্থান্কুলেয অগ্পমূল্যে বইটি বিশ্বভারতী 
কর্তৃপক্ষ দিতে পেরেছেন। কিন্তু বহিরঙ্গ ওজ্জলযই 
এ গ্ৰন্থেৰ একমাত্র প্রশংসনীয় বিষয় নয়। তার 
বিষয়বদ্ধর মাছাত্যু এবং লেখিকার রচনার প্রসাদ গুণ 
এই গ্রস্থকে আকর্ষণীয় করেছে। 

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থের অত্যন্ত অভাবের কথা 
এই গ্রন্থ সর্বস্তরের পাঠকের জন্য 
কিছু কিছু খোরাক জুগিয়েছে। এই গ্রন্থের বহুল 
গ্রচার কামনা করি। 

শচীনন্দন সিংহ 





, ৫ম বব ।। ২য় সংখ্যা ৷ শ্রাবণ ১৩৭৩ 


খন আস খাটি আচে টি” 


আছি এন A PAPO এটি" 
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বুকলযাণডের গ্ৰন্থসম্ভাৱ 


Early Bengali Prose: Carey to Vidyasagar 


শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ 
চঙীদাস ও বিদ্যাপতি 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
ৰবীন্ধসাহিত্যে পদাবলীৱ স্থান ৬০০ 
' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


১২৫০ 


—Dr. 91817 Kumar Das 25:00 
ভূদেব চৌধুরী 
বাংল! সাহিত্যেৱ ইতিকথা . 
(5, ২ খণ্ড) প্রতিখণ্ড ১২০০ 
ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার 
গুর্তদেবের শান্তিনিকেতন ৩০০ 
ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব 
কবি স্বন্পপেৱ সংজ্ঞা 78:০5 


শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী 
সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার বাউল £ কাব্য ও দর্শন ৫৫০ 


৫০০ 


শম্ভুচন্দ্ৰ বিদ্যারত 
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও 
জমনিত্রাশ ৬৫০ 
সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কালিদাসেৱ কাব্যে ফুল. ৪০০ 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
বিষ্ণুপুর ঘাণা ৫০০ 
ডঃ হরিহর মিশ্র ' 
কান্তা ও কাব্য ৫০০ 
ধীরানন্দ ঠাকুর 
ব্রাবীক্দ্রিকী j 8°৫০ 
ৰবীন্ৰনাথেৰ গদ্ভকবিতা ১২০০ 
বুকল্যাণট প্রাইভেট লিমিটেড ॥ 








বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় 


১২*০০ 
ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি 
চৈতন্য পরিকত্র ১৬:০০ 
ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 
ব্রবীজ্্রনাথের পক নাট্য. ১০:০০ 
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রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৷ 
«ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ||| 
শ্রাবণ । ১৩৭৩ || 


শি 


রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার উৎস 
শিশিরকুমার দাশ 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ ‘গন্তপন্ত বা কবিতা পুস্তক’ (১৮৭৮) 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯১) লিখেছেন, 
«এক্ষনে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পন্ভেই 
লিখিত হইবে, তাহ! সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ 
আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল 
পদ্ঠই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক 
স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী । বিষয় 
বিশেষের পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্ত 
অনেকস্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা 
ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিস্তন্ত হইতে 
চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য?” এই 
বক্তব্যটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে অতি মুল্যবান। 
কবিতা যে ছন্দোবন্ধ পদ্যেই রচিত হবে এটি পাঠক 
সাধারণের একটি অতি প্রাচীন সংস্কার । এই সংস্কার 
শুধুই পাঠকদের হয়ত তা নয়, কবিদের মনেও বোধ 
হয় এই জাতীয় সংস্কার ছিল । বঙ্কিমচন্দ্ৰ এই মন্তব্যের 
দ্বারা সেই সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইলেন। 
পদ্য যে অনেক জায়গাতে পদ্য অপেক্ষা উপযোগী 
এবং গভীরতর ভাবপ্রকাশে সক্ষম একথা বলা 
সমকালীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় অভাবনীয় ছিল। 


পদ্যকবিতার জন্ম তখনও. অনেক দূরে । রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বয়স তখন তিরিশ । মানসী-সোনার তরী- 
চিত্রায় তখন বাংলাকাব্য নৃতন এখর্বে ভরে উঠেছে। 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ তার ‘গদ্যপদ্য ব| কবিতা পুস্তক" গ্রন্থটির 
মধ্যে পদ্যে লেখা কাব্যের যে নিদর্শন উপস্থিত করেছেন 
তা অবশ্য খুব সুন্দর নয়। অল্প কিছু পংক্তি ছেড়ে 
দিলে বেশীর ভাগই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বলে গ্রহণ 
করতে বাধে। কিন্তু গদ্যে যে পদ্য অপেক্ষা গভীর 
ভাব কখনও প্রকাশ পেতে পারে তার পরিচয় অবস্তা 
বঙ্কিমের উপন্তাসে এবং কমলাকাস্তের দপ্তরে বাঙ্গালী 
পাঠক পেয়েছে। একটি উদ্বাহরণই যথেষ্ট, 
যে পাথীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে 
তাহার জন্য আজিও কারি, যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম 
কবে শুকাইয়াছে, তাহার অন্য আজিও কাঁদি, 
যে জনবিম্ব একবার অলম্মোতে ভাসমান, স্থর্ধরশ্মি 
সম্প্রভভাত দেখিয়াছিলাম তাহার অন্ত আজিও 
কাদি। " 
বাংল! গদা রচনার বিচিত্র কুশলতায় বন্ধিমচন্দ্ৰ তার 
ঈন্সিত কাব্যগুণ গছে সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন ৷ 
তার বাক্যগুলি বিচিত্র, কখনও সরল, কখনও 


২ | , রবীন প্রসঙ্গ 


ভাবতরজের সঙ্গে সমাস্তরাল ৷ বাক্যের মধ্যে স্বরাস্ত 
এবং যুক্ত ধ্বনির নিপুণ ও সচেতন বিহ্যাসের ফলে 
ধ্বনির তরঙ্গ উঠেছে। সেই জন্ঠই বন্ধিমই বাংলা- 
সাহিত্যের প্রথম ব্যক্তি যিনি এত সহজে বলেছিলেন 
যে, অনেকস্থানে পদ্ঘের অপেক্ষা গন্য কাব্যের 
উপযোগী ৷ 

বঙ্কিমের এই গ্রন্থ প্রকাশের ছ বছর পরে ১৮৮৪-র 
জুলাই মাসে ( ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ) বাজকুষ্ণ রায় 


( ১৮৪৯-১৮৯৪ ) 'বর্ধার মেঘ’ নামে একটি “কবিতা” 


প্রকাশ করেন। এই “কবিতা”র একটি পাদ্জটীকায় 
তিনি বলেন, “যে সকল গদ্যে পণ্ের কাব্যাত্মক ভাব 
থাকে, সেই সকল গঞ্চেব কোন কোন বিষয় এইরূপ 
গন্য পৌঁঙ্ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার 
বিবেচনায় ভাষাব একটি নৃতন অঙ্গ ।” বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনটি গন্য 
লিখে--যাদের মধ্যে কাব্যগুণ আছে। রাজকুষ্ণ রায় 
যে রচনাটি লিখেছেন তাকে তিনি “পন্যের কাব্যাত্মক 
ভাব”্যুক্ত ‘গস্থ’ বলেছেন__কিন্তু সাজাতে চেয়েছেন 
পদ্যোর মত করে-_গছ্যের মত নয়। রাজকুষ্ণ গঠনের 
দ্বিক থেকে নৃতনত্ব আনতে চেয়েছেন। 

একিহল? 

এই কয়টি কথা ভ'বিতে ভাবিতে 

ক্ষুদ্ৰ মেঘ বুহত্_বৃহত্তর হল। 

বামন মৃত্তি বিরাট মৃত্তিতে পরিণত হুল 

অহো, ক্ষুদ্ৰ মেঘ এত বড় । 

বুঝিয়াছি__ 

জগতে কেহই ক্ষুদ্ৰ নয় । 

ক্ষুদ্র কেন হইবে 

ষিনি অগতের স্ৰষ্টা ‘ 

তিনি ক্ষুদ্ৰ হইলে 

জগদ্বাসী প্রাণী অপ্রাণী ক্ষুদ্ৰ হইত, 

সুতরাং কেহই ক্ষুদ্ৰ নয়। 


শাবণ ১৩৭৩ 


এই রচনাটি অবশ্ত, দুর্ভাগ্যবশত, নিকনষ্ট কবিত| 
এবং নিকুষ্টতর গছা ৷ আপাতত কাব্যসোনৰ্ধের কথা 
থাক। এর গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। 
রাজকৃষ রায় কীভাবে গছাকে “পদ্য পোঁডক্তিক 
প্রণালী”তে সাজিয়েছেন । এখানে দেখা যাচ্ছে যে 


গন্যের বাক্যগুলিকে তিনি ঠ8া৪া017088[081 এবং 
semantic unit এ ভাগ কবে সাজাতে চেয়েছেন 
এবং grammatical unit ও semantic Unit গুলি 


মূলত এক । এবং এই ঘা} গুলি সেই কারণেই 
শ্বাসবিরতি ও অর্থবিরতির ত্বারা নিয়ন্সিত। অর্থাৎ 
এই অংশটি যদি গদ্যের মত লেখা থাকত তাহলে পড়তে 
গিয়ে যেখানেই শ্বীসবিরতি এবং অর্থ-বিরতির জন্য 
আমাদের থামতে হত সেই অংশগুলিকে রাজকৃষ্ণ এক 
একটি পংক্কিতে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ গন্ধের যে 
তাল আছে এবং সেই অনুসারে যেগদ্ঠাংশগুলিকে 
সাঙ্জানো যেতে পারে একথা রাজকৃষ্ণ রায় ভেবেছিলেন 
এবং চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার গদ্য অত্যন্ত 
দুর্বল, সংগীতগুণবজিত বলেই তা পাঠক চিত্তে 
আনন্দ সঞ্চাব কবতে পারেনি । অপরপক্ষে বন্কিমচন্দর 
তাঁর গন্বরচনাকে কখনই গদ্যের মত সাঞ্জাতে চাননি, 
তার প্রয়োজন অনুভব করেননি। করলে ‘গদ্য 
কবিতা” একটি নৃতন গঠনভঙ্গীরূপে বাংলা সাহিত্যে 
অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু তা 
সত্বেও গছ্যের যে অসামান্য শিল্পী গদ্যে কবিতা হতে 
পারে এ কথা বুঝেছিলেন এবং যিনি স্বর ও ব্যঞ্জনের 
নিপুণ পাশাপাশি অবস্থান, ছোট ছোট phrase 
গুলির মধ্যে সমধ্বনিমূলক ক্রিয়াপদের ব্যবহাব, বাক্যের 
দৈর্ধের সমতা এবং সহসা বাক্যম্বোতেৰ পৌনঃপুনিক 
আবর্তনের ক্লান্তি কাটানোর জন্য বিষম বাক্যের বা 
বাক্যাংশ গঠন ছারা প্রমাণ করেছিলেন যে “অনেক- 
স্থানে পন্যের অপেক্ষা গন্য কাব্যের উপষোগী”, সেই 
বন্ধিমচন্দ্ৰ বাংলা গগ্যকবিতাঁর ইতিহাসে প্রত্যুষের 
শুঁকতারা। 


৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা] 


॥ ২ ॥ 

দীৰ্ঘকাল এর কোন চর্চা তবু হুল না। বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
এবং রাজকুষ্ণ রায়ের চেষ্টাও লোকনয়নের আড়ালে 
রইল। কারণ একজন উপন্তাসে, অন্ত জন নাটকে 
তাদের শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আর কবিরা এ 
ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ দেখালেন না। সেই গন্ভ 
কবিতাকে আবার “নতুন করে” পাওয়া গেল উনিপশ, 
তিরিশের পরে। অর্থাৎ বন্ধিমের গন্ভপদ্য প্রকাশিত 
হবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন 
উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথ গণ্য কবিতার প্রেরণা পেলেন 


কোধায়। একি তীর কাব্যের ছন্দ্বোমুক্তির ইতিহাসে 
অভিনবতম পরীক্ষা ও সাফল্য অথবা তার গদ্যের 


মহাশয় একদা এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি তাঁর 
“ছন্দোগুর রবীন্দ্রনাথ” (৯৩৫২ বঙ্গাব্ ) গ্রন্থে 
লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনায় অগ্রসর 
হয়েছেন কোনদিক থেকে, এমন প্রশ্ন হতে পারে। 
তিনি গদ্যকেই পদ্যের প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত এবং 
একটুখানি ছন্দের রঙিন আভায় মাধুর্যময় করে তুলেছেন 
একথা বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু তার কবিজীবনে 
ছন্দোবিবর্তনের ক্রম পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে 
“বলাকা” ও “পলাতক!” থেকে “পরিশেষ” এবং 
«পরিশেষ” থেকে “পুনশ্চ? গ্রন্থে কিভাবে তিনি 
কাব্যকে ছন্দের আধিগত্য থেকে ক্রমশ মুক্তি দিয়েছেন 
সেদিকে লক্ষ্য করলে, স্বীকার করতেই হয় যে রবীন্দ্র- 
নাথের সাহিত্যিক জীবনে ছন্দোমুক্তি সাধনার ফলেই 
গস্ভকবিতার আবির্ভাব হয়েছে । মুক্তক ছন্দে যে 
সাধনার স্থচন! হয়েছিল তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে 
এই গপ্ভ কাবতায়।” প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ছন্দ 
_ সাধনার দীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা 
করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের গছ্ভসাধনার বিভিন্ন স্তরগুলি অনুসন্ধান 
করলে, ‘ভিখারিণা’র গন্ভের সঙ্গে ‘পোষ্টমাষ্টারে'র এবং 


রবীন্দ্রনাথের -গম্ভকবিতার উৎস ৷ ৬ 


‘পোষ্টমাষ্টারে'র, সঙ্গে ক্ষুধিতপাঁষাণে'র, ‘গৌৱা’র সঙ্গে 
“চতুরঙ্জে'র এবং “চতুরলে'র সঙ্গে “ঘরে বাইরে'র এবং 
“বরে বাইরে'র সঙ্গে ‘শেষের কবিতা” বা “ছেলেবেলা'র 
গন্ডের তুলনা করলে আমরা সম্ভবত নূতন তথ্যের 
সামনে অবতীর্ণ হব। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 
গণ্তকবিতা! বিষয়ক চিন্তাগুলির কথ! ষদ্বি মনে রেখে 
আলোচনা করা যায় তাহলে গদ্যকবিতার উৎস সম্বন্ধে 
নৃতন করে ভাবতে বাধ্য হব। 

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মন্তব্য 
পাওয়া যায় পুনশ্চ (১৩৩৯ ) কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, “গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে 

অনুবাদ করেছিলাম এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে 
গণ্য হয়েছে । সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল 
যে পত্চছন্দের সুষ্পষ্ট বন্ধার না রেখে ইংরোজরই 
মতো বাংল! গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। 
মনে আছে সত্যেন্্রনাথকে অমুরোধ করেছিলেম, 
তিনি স্বীকার কবেছিলেন। কিন্ত চেষ্টা করেননি ৷ 
তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, ‘লিপিকার অল্প 
কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাঁপবার সময় 
বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি 
বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ ৷” 

এই মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। 
তাহলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতারঃপ্রেরণ। 
কোথায় পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোন তর্ক বা সন্দেহের 
অবকাশ থাকেনা । সেই প্রেরণা তিনি গদ্য রচনা 
থেকেই পেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন “বাংলাগদ্যে 
কবিতার রস স্থষ্ট করতে, কবিতার এ ৬ 
কবিতা রচনা তিনি করেননি । 

পুনশ্চ কাব্যসম্বন্ধে ধূৰ্জটিপরসাদ সুৰৌগাধযায়কে 
লেখা চিঠিতে (ত্র, ছন্দ ) রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ “যখনই 
কবিতাগুলি পড়বে তখন পূর্বাত্যাসমতো মনে করোনা 
এগুলো পদ্য । অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ 
হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মান 








৪ " রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


রক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণার 
মতে! ব্যবহার করলে তার মৰ্ধাদাহানি হয় । পুরুষের ও 
সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দৰ্য নয়--এই 
সহজ কথাটা বলবাবও প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী 
পাতাগুলিতে 1১ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট নির্দেশ 


হল যে গদ্য কবিতাগুলি মূলত গদ্য । এই কথাই: 


বঙ্ষিমচন্ত্র বলতে চেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
পদ্যের ভাব বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেছেন । সঞ্জীবচন্ত্ৰের 
পালামৌতে কোলনাবীদের নাচের বর্ণনা পড়ে 
রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই বর্ণনার গদ্য সম্বন্ধে 


রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “এর গদ্য সমমাত্ৰায় বিভক্ত 
নয়, কিন্তু শিল্প প্রচেষ্টা আছে এর গতিব মধ্যে ।” 
রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার আদর্শ সন্ধান কবেছেন তাই 
অনিবার্ধ ভাবে গদ্যের মধ্যেই । যথা, ছান্দোগ্য 
উপনিষদে জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী ৷ রবীন্দ্রনাথ 
বলছেন, “ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যেব 
ভাষায় পড়েছিলাম, তথন তাকে সতিকার কাব্য বলে 
মেনে নিতে একটুও বাধেনি। এই সত্যকামের গল্পটি 
যদি ছন্দে বেধে রচনা করা হত, তবে হালকা হয়ে 
ষেত।”-_-এ যেন বন্ধিমচন্দ্রের কথার নৃতনরূপ 
“অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের 
উপযোগী” ৷ 


রবীন্দ্রনাথ ইংরেঞ্জি বাইবেলের কথা উল্লেখ 
করেছেন ৷ গদ্যে লেখা গানগুলির কথা বলেছেন। 
আরো লিখেছেন “যজুর্বেদে যে উদ্বাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ 
আমরা পাই, তাকে আমবা পদ্য বলিনা, বলি মন্ত্র। 
আমবা সবাই জানি যে, মন্ত্রে লক্ষ্য হল শকের 
অর্থকে ধ্বনিব ভিতব দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া ৷ 
নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্য মন্ত্রের সার্থকতা 
অনেকে. মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার 
ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামেন| ৷” 


[ শ্রাবণ ১৩৭৩ 


এই একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার সঙ্গে 
গদ্যের সম্বন্ধ আরোও "পষ্ট করে বলেছেন: 
“গৃগ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। 
সেজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার 
প্রাঞ্জল গছ্যে লেখ! চলতে পারে। কিন্তু গন্ধকে 
কাব্যের প্রবর্তনায় শিক্ষিত করা যায়।” অর্থাৎ 
রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই “গছ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় 
শিক্ষিত” করতে চেয়েছেন। আবার বলেছেন, 
“গদ্য বলেই এর ভেতরে অতি মাধুর্য, 
অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না৷ কোমলে 
কঠিনে মিলে একটি সংযত রীতির আপনা আপনি 
উদ্ভব হয়।” 


গিদ্যছন্দ প্রবন্ধে আবার রবীন্রনাথ বলেছেন, 
ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্ম্যান-এর কাব্য প্রসঙ্গে: “আধুনিক 
পাশ্চাত্যসাহিত্যে গন্তে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্ট্‌ 
ছইট্‌ম্যান। সাধারণ গদ্যোর সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, 
তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার 
জে! নেই।”-_রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তিগুলি মনে 


রেখেই গগ্ভকবিতার উৎস সন্ধান করা উচিত। 
তিনি স্পষ্টই গদ্যের ভেতর থেকে গণ্ড কবিতার 
আদর্শ সন্ধান করেছেন) গছারচনা করতে করতেই 
এই গছাকবিতা রচনার প্রেরণা অন্থুভব করেছেন এবং 
এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সর্বদাই একে গন্য, বা 
“কাব্যের প্রবর্তনায় শিক্ষিত গছ” বলে চিহ্নিত 
করেছেন-এই তিনটি স্পষ্ট কথা ভুললে অন্যায় হবে। 
আমার মনে হয় আমাদের কাব্যসমালোচকবর্গ এবং 
ছান্দসিকগণ সর্বদা এই কথাগুলি মনে রাখেননি, তাই 
গছ্ভকবিতাকে তারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ছন্দোমুক্তির 
বিবর্তন ধারায় শেষ ধাপের বস্তু বলে গণ্য করেছেন। 
বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গঞ্চের মধ্যেই এর সম্ভাবন!--এবং 
তার শেষ জীবনের গন্য এবং গদ্য কবিতা প্রায় এক 
জায়গায় এসেই পৌচেছিল। 


ৰি 


ধম বর্ধ ২য় সংখ্যা] 


এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে এই কথা প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেছি। ধাঁদ্েব মন এধনও সায় দিচ্ছে 
না তাদের কাছে এবার রবীন্দ্রনাথেব ব্যাখ্যা বা 
সমালোচনা থেকে নয়-_লেখা থেকে প্রমাণ দিচ্ছি। 
‘লিপিকা’র “সন্ধ্যা ও প্রভাত” গন্ত কবিতাটি মূলে 
গছারচনার প্রেরণা সঞ্জাত। প্ৰিয়নাথ সেনের 
পপ্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে তাব প্রথম আবিৰ্ভাব গন্য, 
বূপেই। আঁরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ‘পত্ৰপুট’ 
গ্রন্থের *নং রচনাটি ৷ 
হেঁকে উঠল বড়, 
লাগালো প্ৰচণ্ড তাড়া, 
্ধাস্তমীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে 
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘেব ভিড়, 
বুঝি ইন্দলোকেব আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে 
গ। গঁ| শব্দে ছুটছে এরাবতের কালো কালো শাবক 
শুড় আছড়িয়ে ৷ 
মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে লাল আলো 
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা 
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘ থেকে মেঘে 
চালাচ্ছে ঝকঝকে খাঁড়া, 
বন্রৰণব্দে গজে উঠেছে দিগন্ত, 
উত্তরূপশ্চিমের আমবাগানে শোন! গেল 
হাফ ধরা একটা আওয়াজ, 
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার, | 
শুকনো ধুলোব দম-আটকানো তুফান, 
ছুঁড়ে মারে টুকরো-ডাল শুকনে পাতা 
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাকরগুলো; 
আকাশটা ষেন ভূতে-পাঁওয়]। 
এই অংশটিই রবীন্দ্রনাথ “বাংলাভাষা পরিচয়” 


গ্রন্থে চলতি গদ্যের নমুনা হিসেবে উদ্ধার করেছেনঃ 
মেঘে মেঘে লাগল ঠেলাঠেলি, স্থর্যান্ত আকাশের 


মোনার পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল 
মেঘের ভিড়-_-ষেন ইন্দ্ৰলোকের আগুনলাগ! 


রবীন্দ্রনাথের গচ্কবিতার উৎস. “৫ 


হাতিশালা থেকে এঁরাবতের কালো বাচ্চাগুলো 
ছুটছে গা গঁ! শবে শুড় আছড়িয়ে। ছেঁড়া ছেঁড়া 
মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ. করছে লাল আলো, 
যেন ছিটকে পড়া রক্ত। বিদ্যুৎ লাফ মারছে 
মেঘের থেকে মেঘে, চালাচ্ছে তার ঝকঝকে 
খাঁড়া, বজ্র শবে গর্জে উঠছে দিগন্ত ডাক-ছাড়া 
অন্তর মতো। উত্তর পশ্চিমের আমবাগানে 
শোনা গেল সৌ সৌ করে হাফিয়ে ওঠা একটা 
আওয়াজ, এসে পড়ল পাটকিলে রং-এর অন্ধকার, 
শুকনো ধূলোয় দম-আটকানো তুফান। বাতাসের 
ঝটকা আসে, ছুঁড়ে ছুড়ে ছড়ায় ডালের শুকনো 
টুকরো» শুকনে পাতা, চোখে মুখে ছিটোতে থাকে 
কাকরগুলো, আকাশটা যেন ভূতে পাওয়া। 
এই দুটি অংশ পাশাপাশি রেখে পড়লে বা দেখলে 
বোঝা যাবে গদ্য ও গদ্যকবিতার সম্পর্ক কত নিকট 
এবং পদ্য আর গদ্যকবিতা তার থেকে অনেকদুরের । 
কাব্যের প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই গদ্যকে 
শিক্ষিত করেছেন ৷ এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিষের 
প্রতি লক্ষ্য করতে বলি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, 
একেবারে শেষজ্ীবন পর্যন্ত, তথাকথিত সাধু এবং 
চলতি ভাষার ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের মিশ্রণ ঘটেছে। 
তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘জন্মদিনে’, 
এমনকি তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 
'শেষলেধা, গ্রন্থে এই মিশ্রণের চিহ্ন আছে। কিন্ত 
এই মিশ্রণের কোন চিহ্ন নেই তীর গদ্যকবিতাগুলিতে। 
অর্থাৎ তার গদ্যে ষখন থেকে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ 
পরিত্যক্ত হয়েছে, তারপরে এই কবিতাগুলি লিখিত 
হয়েছে এবং এগুলির প্রেরণ! বা গঠনের ভিত্বিভূমি 
হল তার চলিতরীতির গ্দা বা তার ভাষায় প্রাকৃত 
রীতির গদ্য ; তাই এগুলির মধ্যে কখনও দুই রীতির 
ক্রিয়াপদ এসে মেশেনি। কিন্ত কবিতায় এই পার্থক্য 
তিনি কখনও মানেননি। একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
উদাহরণ দিই। 











৬ 


'শেষসপ্তক' কাব্যের দশসংখ্যক র্চনাটির একটি অংশ 
কোন দুর্দাম সর্বনাশের 
_বঞ্জবঞ্চনিত মৃত্যুমাতাল দিনের 
হুংকার, 
যার আতঙ্কের কম্পনে 
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি 
আপন বীণার তীব্রতম তার ৷ _, 
এই গদ্য কবিতাটির একটি ছন্দোবছরূপ রবীন্দ্রনাথ 
দিয়েছিলেন । বিশ্বভারতী পত্রিকায় ( দ্বিতীয় বর্ম, 
চতুর্থ সংখ্যা ) প্রকাশিত সেই কবিতাটি থেকে ঠিক 
এই স্তবকটির ছন্দোবদ্ধ রূপটি তোলা যাক £ 
দুৰ্দাম কোন সর্বলাশের বঞ্ধীঘাতের 
মৃত্যুমাতাল বস্্ৰপাতের 
গর্জরবে 
রক্ত-রঙিন বে উৎসবে 
রুব্রদেবেব খূৰ্ণিনৃত্যে উঠল মাতি 
প্রলয্নবাতি, 
তাহারি ঘোর শঙ্কাকীপন বাবে বারে 
ঝংকারিয়া কাপছে বীণার তারে তারে । 


রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে স্বাধীনতা নিচ্ছেন তা গণ্য 
কবিতায় নিচ্ছেন ন। কেন? তার কারণ সহজ । তিনি 
গদ্য কবিতার ভিত্তিতে রেখেছেন গণ্য । গদ্যের ভূমিকায় 
ষ্টাড়িয়ে সে পদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । পদ্য ছন্দোঁ 
মুক্তিব পথে তাব দ্বিকে অগ্রসর হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের 
গদ্যের বিবর্তন এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। 
বিশেষত ভার গদ্যের সংগীতগুণ সম্বন্ধে নতুন করে 
কিছু বলা অবান্তর । তাঁর শৈশবে কৈশোরের থেকে 
যৌবন এবং প্রৌঢ় জীবনের গদ্যধারা আলোচনা কবলে 
দেখতে পাই অভাবনীয় বৈচিত্র্য, এবং সেই বৈচিত্র 
তাঁর কাব্য বৈচিজ্যের সঙ্গে, এশ্বর্ধের সঙ্গেই তুলনীয়। 
একদিকে যেমন সেই এশ্বর্ঘময়ী গদ্যবীতি নানারূপে 


রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


[ শ্রাবণ ১৩৭৩ 


বিকশিত হচ্ছিল, অন্তদ্িকে তেমনই রবীন্দ্রনাথ নৃতন 
একটি গঠনরীতি বা ০ বা রূপ, যাই বলি না কেন 
তার সন্ধান করছিলেন ৷ সেই সম্জানের কথ! আছে 
তাঁর শেষের কবিতায় (১৩৩৬ ) । শেষের কবিতা 
সেদিনের তরুণ নৃতনত্ব-সদ্ধানী লেখক গোষ্ঠীর মনের 
কথা তুলে ধরেছিল । সোদনের বক্তব্য ছিল, ববি 
ঠাকুরের “রচনারেখা তারই হাতের অক্ষরের মতো-_ 
গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাদের 
ধবণে। ওটা প্রিমিটিভ, প্রকৃতির হাতের অক্ষরের 
মকৃ্‌সো-কবা |” নতুন কবির কাছে চাই “কড়া 
লাইনের রচনা-_তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, 
কাটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার 
মতো, ম্যর্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খেচাওয়ালা, 
কানওয়ালা, গধিক গিজের ছাদে, মন্দিরের মণ্ডপেব 
ছাদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা 
সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি 
নেই |» 

এই নতুন যুগের কবি ও তার ভাষা ধারা সেদিন 
সন্ধান কবছিলেন, যার! সেই সন্ধানের পথে রবীন্দর- 
নাথকেই সবচেয়ে বড বাধ! মনে করেছিলেন, তাদ্বেবই 
হাতে এই নতুন ভাষ! ও রূপের উপহার তুলে দিলেন 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ৷ সেই উপহার গদ্যকবিতা। তার 
কাব্যনদ্বী এবং গগ্ধারার মাঝখানে একটি মনোরম 
হদ। তিনি নিজেই বলেছেন £ “একদা কাব্যের 
পালা শুরু করেছি পন্তে, তখন সে মহলে গন্ধের ডাক 
পড়েনি। আজ পালা! সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি 
অসাক্ষাতে গছ্য-পছ্যে রফ| নিষ্পত্তি চলছে । যাবার 
আগে তাদের রাজিনামাৰ আমিও একটা সই 
দিয্লেছি।” গন্ভকবিতা তাই রবীন্দ্রকবিতায় ছন্দো- 
মুক্তির শেষপ নয়, বরং গদারচনার বিচিত্র ক্ষমতার 
এক চরমকূপ যখন গদ্য স্থান করে নিয়েছে কবিতার 


জগতে । 


(রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-জিজ্ঞাস| 
কিরগশশী দে 


বিশ্বভারতী কর্তৃক ১৩৬৮, আঁযাঢ়-এ প্রকাশিত-_গীতিচর্চা প্রথম খণ্ডের »ম পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত “তুমি আমাদের পিতা” গানখানির শ্বরলিপির £ 
] পা গাগা ৷ গা গাঁরসা । গা গচা । রা দাশ I 
তুমিআ মারদ্দের পিতা, তোমায় 
সারা মা। মা মামা । গা মা গা গারসা ] 
পিতা ব লে যে ন জানিৎ তো মায় 
7 তত 
ত হ যে যেন মানি’ 
বর ৰ দৃষ্টি টেনে নিয়ে একটি ছাত্রী সেদিন সন্দেহ 
প্রকাশ করলে, তার আগের শেখা সুরের সঙ্গে যেন এতে অমিল দেখা যাচ্ছে একটু ৷ 
কেন না, সে আমার কাছ থেকে শিখেছিল নিয়োক্ত ভাবে £ 


[গাগা গা। গা গা রসা। গা গণ ! রা সাশ I 
তু মিতা মাদে র পিতা,’ তোমায় 
সারা মা। মামা মা । গা মা । গা গাশরসা] 
পিতাব লেষেন জা নিণ "তোমায় 
[সাগাগা। গা রাসা। না সা 1.৮, 
নত ছু য়েষে ন মানি. 


যা রবীন্দ্রনাথের জীবন্দশায়ই সম্ভবতঃ ১৩১৭ কি ১৮ সালে সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 
‘গীতলিপি’ ১ম খণ্ড স্বরলিপি পুন্তকে মুন্দিত এবং বহুল প্রচারিত। তার পরেও স্বরবিভান- 
যট্‌ত্ৰিংশ খণ্ড যখন ১৩৬১ সালের আঁষাঢ়-এ নৃতন প্রকাশিত হল উক্ত গীতলিপি-র কয়েকটি 
গান নিয়ে তধন এর মধ্যেও এ গানটির স্বরলিপি মুক্রিত হয়েছে তন্ুরূপ ( অপরিবর্তিত ভাবে) । 
তা-হলে এখন আবার এই নৃতন গীতিচর্চা্ম এর হঠাৎ পরিবর্তন কেন ?-- জিজ্ঞেস করল 
মেয়েটি : এ-কাজেও কি কবিগুরুর নির্দেশ আছে কিছু? 

কী জবাব দেব এর? কাকেই বা আজ এ নিয়ে প্রশ্ন করি? মনে পড়ল, স্বয়ং অষ্ট 
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কবিগুরুর কাছেই বলেছিলাম--ঠিক বলা নয়, ব্যক্তিগত নানা কারণে বিব্রত উত্যক্ত হয়ে 
অন্থযোগই করেছিলাম একদিন এই বলে যে, আমাদের মধ্যেই এমন অনেকে আছেন যখন 
ছাপানো স্বরলিপির সঙ্গে আপনার গানের সুর কোন কোন জায়গায় অমিল টের পান তক্ষুণি 
পিছিধায় ঘোষণা করেন £ আমর! কিন্ত শান্তিনিকেতনে একটু অন্য বকম গেয়ে থাকি।'"'হ্যা গেয়ে 
থাকি মানলাম। আমি নিজেও তেমনি গাই কখন-সখন্‌, কিন্তু শেখাবার বেলায়? শিক্ষার্থীকে 
গানের সুর কাগজে কলমে লিখে দিতে গেলেই ত স্বরলিপি করতে হয়। অন্তরকম 
( মানে, মুদ্ৰিত স্বরলিপি গ্রন্থের বাইরে) গাওয়া-সুরের স্বরলিপি যে অন্যরকমের হুবে--এত জানা 
কথা। আমরা যদ্গি সবাই ওস্তাদ স্বরলিপিকার হয়ে উঠি, ভাবনার থাকে না কিছুই। তা 
নৈলে, দশ রকমের সুর দ্রশ জনে লিপিবদ্ধ করলে এর উপায় কি! তাই বলি, ( নিজেদের 
স্বতন্ত্ৰ স্প্ৰদায়-ভূক্ত করে নিয়ে অর্থাৎ-_ বাইরে যারা নিষ্ঠা সহকারে সংগীত চর্চা করেন তাদের 
জানাটা ষেন কিছুই নয়--এই বকমেব একটা মনোভাব দেখিয়ে) আমরা অন্য রকম গেয়ে 
থাকি-_বক্তব্যটা এ-ভাবে প্রচাব করা এবং পবোক্ষভাবে স্বরলিপিকে উপেক্ষা করে চলা কি 
একটা কাজের কথ! হল? তাহলে যে এ মুদ্রিত স্বরলিপির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে না 
কারুরই__এবং ও-গুলোকে বাতিল করে রাখতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি আমার আরো অনেক 
কথার বিনিময়ে গুরুদেব স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছিলেন ঃ বিশ্বভারতী-গ্রকাশিত শ্বরলিপিই মেনে 
চলবি__বিশেষ করে যখন আমার গান শেখাবার কিংবা প্রচারের ভারটুকু নিবি তোর? । 
বলা বাহুল্য আগে যেটা পুরোপুরি নৈতিক ব্যাপার ছিল এখন সেটা বৈষয়িক হয়ে 
পড়েছে । ঘোরতর বৈষয়িক বললেও বোধ করি ভুল হবে না। আরজ কবি ইহলোকে নেই 
এখন তাঁর গান নিয়ে, বলি তাঁর নিজেরই ভাষায়; “দ্বোকানদারি প্রবল হয়ে পড়েছে।.* 
দোকানের মাপেতে দর-অন্ুসারে বাঁকাচোরা করে তার রস-টস চেপেছুপে চলেছে আমারই 
গান ।৮--( রবীন্দ্র সুচনাবলী শতবাধিকী সংস্করণ--১৪শ খণ্ড দ্রষ্টব্য )। 
নানাছিক থেকে নানাভাবে এর ব্যাখ্যা চলে । 
তবে, সহজ সরল এবং বাস্তবরূপে অধুনা যেটা খুব বেশি জটিল ও মর্মান্তিক হয়ে 
দাড়িয়েছে আমাদের সামনে তার উপরেই এই সুযোগে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। 
রবীন্দ্র প্রয়াণের পর ‘প্রয়োজন বোধে+* তার গানের ম্বরলিপির বহু পরিবর্তন হয়েছে 
ইতিমধ্যে এবং হুচ্ছেও--ষার ছোট্ট এক দৃষ্টান্ত নিয়ে আমার এই লেখাটির স্থত্ৰপাত। 
সমস্তই হল পরম শোচনীয় ব্যাপার,--বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতাছরাগীদ্দের ষে কত ভাবে 
বিভ্রান্ত করে তুলছে তার কোনো! শেষ নেই ।-*.বিষয়টা পাঠকদের সম্যক উপলব্ধির 
আশায় গোটা কয়েক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। 
“রবীন্্নাথের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর গান নিয়ে যে সুর-মেধ যজ্ঞ চলেছে তা দেখে 
বিস্মিত ও মর্মাহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।...তার গান নিয়ে ব্যবসাদ্বারের। 
ব্যবসা গুরু করেছে ।"**ব্যবসার খাতিরে মুনাফার লোভে এরা যে বেন্থুবো 'ধুলো 
"লূত ভারতবর্ষের হাধীনতার গু হুচনা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত-“ভারততীর্ঘ শ্বরলিপি পুস্তিকাৰ 
জ্প্ততে সংশ্লি কর্তৃপক্ষ কতৃক বাব ত'। 
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ওড়াচ্ছে তাতে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের গান ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তা নয়, রবীন্ত্ৰনাথকেও 
এরা দিচ্ছে ধুলোর গুরুদক্ষিণা ৷--সৌম্যে্জনাথ ঠাকুর ( রবীন্দ্রনাথের গান, পৃঃ ৮)। 
মন্তব্যটাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া অহুচিত--যখন পরবর্তী বক্তব্যে এ একই. 
গ্রন্থে বক্তা স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাবে আরে! জানাচ্ছেন : - 
“এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার অন্তে বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষ কম দায়ী নয়। 
বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত, তাতে একটি 
গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়, পরবর্তী কালে সেই একই গানের অন্ত 
সুরের স্বরলিপি, স্বরলিপি বইয়ের নৃতন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর 
সংগীত বিভাগের কতৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে।” ইত্যাদি 
আরো বিশদ আলোচনার পর প্রায় ১৩১৪ টি গানের নাম উল্লেখ করে উদ্দাহরণ দিয়েছেন 
সৌম্যেন্্নাথ ঠাকুর, এবং বলেছেন! 
«আর কত উদাহরণ দেবো? এ রকম শত শত উদাহরণ দেওয়| যেতে পারে। 
বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের কতৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, 
তাদের অপূৰ্বত্ব, তাদের অনন্যসাধারণ মৌলিকত্ব ঘুচিয়ে দেবার অন্তে মরিয়া হয়ে লেগে 
পড়েছেন ।» 


এ ধরণেরই আরেকটা অনুযোগ পাওয়া যায়, শ্রীনীহারবিন্দু সেন রচিত 
‘রবীন্দ্রসংগীতের শ্বরলিপি সমস্যা” শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলছেন: 

“রবীন্দ্রলংগীত নিয়ে ধারা চর্চা করেন তাদের মধ্যে দুইটি দল." একদল প্রকাশিত 

শ্বরলিপির স্ুুরকেই-_প্রামান্ত সুর বলে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন ও শিক্ষকতার 

বেলায়ও সেরূপ নির্দেশ দেন। .**অপর দল স্বরলিপির বাইরে কোনো সুর পরিবেশন 
করাকে বাছাছুরি মনে করেন। তারা হয় বিশেষজ্ঞদের অথব| শাস্তিনিকেতনের 
দোহাই পাড়েন। কোন্টা ভাল আর কোনটা মন্দ সেই বিচার এখানে নয়। তবে 

' যারা গবেষণার মনোপ্রবৃত্তি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের উভয় দলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে--বলব কার কাছে। একই সমস্ত 
নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে যান-_একেবারে ভিন্ন তথ্য শুনে আসবেন ৷ কোনো 
এক বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করেন।_ ব্যস আপনি এক ঘরে। অন্তদ্বের কাছ 
থেকে এতটুকু সাহায্য আপনি পাবেন না |” 

( গীতবিতান পত্রিকা-_রবীন্দ্র শতবাধিকী-অয়স্তী সংখ্যা ; পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫ দ্রষ্টব্য ) । 
শ্রীসেনের উল্লেখিত বক্তব্যট,কু যে আমারই মতন ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রন্থত এটা 
সহজে অমুমেয়। তারও এ একই জিজ্ঞাস! £ “বলব কার কাছে!” 

তিনি আরো! অনেক বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত টেনে বলেছেন, বিশ্বভারতীর প্রতীক চিহ্ন-নহ 

বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতি কর্তৃক অনুমোদ্বিত হয়ে ষে-সব গান, গ্রামোফোন-রেকর্ডে প্রচারিত 

হয় তার মধ্যেও বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ কর্তৃকই প্রকাশিত দ্বরলিপির অনৈক্য ঘটে থাকে 
২ 
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বহু ক্ষেত্রে। এ সব বলতে বলতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি, এগুলোর মধ্যে যে কোন্‌ স্থরটা 
ঠিক আর কোন্টা নয় তা ‘শিক্ষক জবাব দেবেন কি বিশেষজ্ঞরাই জবাব দিতে পারেন না’ ৷ 


অতঃপর বিশ্বভাবতী প্রকাশিত একই স্বরলিপি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে গানের স্মুরের 
অমার্জনীয় পরিবর্তনের কাহিনী সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুরের অনুরূপ তিনিও এই প্রবন্ধে বর্ণনা 
করেছেন বিস্তর । এখানে তারও কিয়দংশ উদ্ধার করি? 


“যে সব গানের স্বরলিপি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তার সম্মতি নিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল-_কোন্‌ অধিকার বলে তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সংস্করণে সেই সব সুর 
বদলে গেল? বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতিকে জিজ্ঞেস করুন, তাবা চুপ করে 
যাবেন। গ্রন্থন-বিভাগকে জিজ্ঞেস করুন, তারা হয় পাঙুলিপির দোহাই পাঁড়বেন 
নয়তো অপর কোনে বিশেষজ্ঞেব ঘাড়ে দাত্িত্ব,চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার 
চেষ্টা করবেন। তাহলে কি আমাদেব মেনে নিতে হবে যে পূর্বপ্রকাশিত এবং 
পূর্বপ্রচারিত সুরগুলি সব তুল? কারণ এইসব বইতে সুরের পরিবর্তনের জন্য 
কোনো কৈিয়ৎ দেওয়া হয়নি। আর যদি পূর্বপ্রকাশিত স্ুুরগুলি তুল না হয় 
তাহলে সেই সুরকেও সঙ্গে সঙ্গে সুরাস্তর হিসেবে প্রকাশ করা হয়নি কেন?” 
্রীনীহারবিন্দু সেনের এই প্রশ্ন অতীব জরুরী এবং বিশেষ প্রনিধানঘোগ্য। তিনি এই 
বিষয়ে ছয়টি গানের এবং সংশ্লিষ্ট স্বরলিপি বইয়েবও নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করে বলেছেন; 
‘এইরকম অসংখ্য গানের নজির দেওয়া যেতে পারে’ ৷ 


এমনিতর অনুষোগ এনেছেন শ্রীকণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের 
রচিত “রবীন্রসংগীতের ভূমিকা” পুস্তকে । বলেছেন এক জায়গায়: 


“বিশ্বভারতীর স্বরলিপি সমিতি ‘স্বরবিতান’ মারফৎ সুরের যে সার্বজনীন রূপ 
দেবার চেষ্টা করছেন তাতে অনেক ফাক বা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে।» 


এই সম্পর্কে আরে। বহুজনের অনুযোগ ও বিক্ষোভের বিবৃতি সঞ্চিত আছে আমাদের কাছে; 
বাছল্যবোধে সেইসব এখানে উল্লেখে বিরত হলাম ৷ 

এখন প্রশ্ন হল £ বিশ্বভারতী ( যা সারা বিশ্বে এক বিরাট মহৎ এবং স্মুপবিত্র প্রতিষ্ঠান 
বলেই পরিচিত ) কি এর মহত্ব এবং পবিত্রতা রক্ষার অন্যেও উক্ত প্রকাশ্য ব্যাপারাদির উপর 
কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ কখনও দিয়েছেন কিছু? 

বোধ করিনা । 

তাহলে, নিশ্চয় অন্যায় হবে না আমাদের যদি আমরা ধরে নিই যে, রবীন্দ্রনাথের গানের 
সুৱরুকে কালোপযোগী ঢালাই করে সেখানে অভিনবত্ব কিছু দেখাবার উদ্দেশ্যেই তার 
শ্ববলিপিকে আধুনিক পরিমাজিত আকারে রূপ দিতে সক্ষম সেই রকমের ক্ুচিসম্পন্ন সুনিপুণ 
শ্বরলিপিকারদের নিয়ে একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী লালিত হচ্ছে কোথাও না কোথাও-_এবং তা 
সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষেরই জ্ঞাতসারে ও পৃষ্ঠপোষকতায় । এ সব অব্যবস্থা যে কী ভাবে এবং কী 


শ্রাবণ ১৩৭৩] - রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-জিজ্ঞাস| ৫৪ 


কারণে ঘটে তা বিজ্ঞঙ্গন মাত্রেরই জানা আছে সেই বিবেচনায় আমি এই নিয়ে কারুকে কিছু দোষ দিতে 
চাই না; শুধু জিজ্ঞেদ করি,-আপাততঃ আমাদের কি করণীয়? এই ভাবেই কি চলবে চিরকাল? 


সকলেই ভেবে দেখুন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান যদি তার মৃত্যুর পর অন্যদের দ্বারা কোনো একধার 
অতি ক্ষুপ্ৰতম অজুহাতেও পরিমার্জিত পরিবতিত হতে পারে তবে সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছা রুচি 

ও সুবিধা মত তথা ‘প্রয়োজন বোধে সেগুলোকে পরিমাজিত পরিবতিত করার দাবী করতে পারেন 

এবং সেক্ষেত্রে ম্তাঘ্ুতঃ কারুরই কিছু বলবার থাকতে পারে না। 
ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে তা পাঠকদের কাছে আরেকট, পরিষ্কার করাব উদ্দেস্তে একট দৃষ্টান্ত 

ছিচ্ছিঃ “কত অশ্বানারে জানাইলে তুমি” গানটির স্বরলিপিকার ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্ততম গায়ক’) 
কাঙ্গালীচরণ সেন । এর প্রথম প্রকাশিত মূল স্বরলিপি হল: 

][ {পদ্মা ধা পা ৷ না শা। না শশা] সাঁ রা গা। রর্পা সনা। সা সান] 
পুরা ণো আগ বা *স ছেড়ে চ লি ০ যবে 
স সৰ অর্থ | সাঃ নঃ | ধা নাশা [ জণর্ররণসা। নাঃ -ধঃ । না যপা পা 

ভে বে ০ মরি ০ কি জা নি কি * হু বে ০ 


ম নে 
মা মা মা । মা গপা। পক্ষ ধপা শা হ মা গা গা। মা -গমা । রা সাশা] 
নত নে র ০ দাঝে* তুমি পু রা ০ ত ন ০] 
সামা মা । মাগপা। পা পাশা] ধা না-ধনস। "নন! -া | ধপা ক্গপা শা 
সেক থা ষে * ভূলে * যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই 

-_'( বৰহ্মসঙ্গীত-স্বরুলিপি-৬ষ্ঠ ভাগ পৃঃ ২১ ) * 
অধুনা প্রকাশিত পরিমার্জিত স্বরলিপিতে দাড়িয়েছে ঃ 

]া[ধ{পদ্ধা ধা পা না শা । নাশ শা ছু আা রণ র্গা । রস! নধনা । না আশা? 
পুরানো আৰ বাত স্‌ ছেড়েষা ৭, ই যবে * 
না নধা না |নাঃ-ধঃ | না নাশ 7 না সারা । সাঃ =নঃ |ধনা ধপা সদ্বপা} 
ম নেভে বে এ মৱরিণ কী জানি কী ০ হবে * 
পন্ষা ধা পা । মা-মগা। মা পক্ষা ধপা|]ম| মগামা । রা ন! |ন্রাসা না 
নৃ তনে বৰ *, মাঝে* তুমি পু রা ত ন * 
সা সমা মা | মা-গপা ৷ পক্ষ! পা ] ক্ষপা-ধনা -সরণ।-সনা -র ।|ন শা নধা]া 
সেকথা যে, তু লে০' যা ০০ ০ ০ ৪০ ৪ ই 


-( স্বরবিতান, ২৬শ খণ্ড 7 পৃঃ ২৪)। 
এখানে স্বরলিপি দুটোর অংশ বিশেষ তুলে দিলাম এই জন্মে, ধারা গান মোটেই জানেন না কিংবা বোঝেন 
না মনে করেন তারাও যাতে এ উদ্ধৃত অংশের পার্থক্য এবং পরিবর্তনট কু শুধু চোখে দেখে অনায়াসে ধরতে 
পারেন সেই আশায়। 


* উল্লেখযোগ্য,--পণ্ডিত ভীমরাও শাঙ্্রী-কৃত স্বরলিপিও (এ গানের) এ একই রকম,--দ্ৰ্টব্য ? 
“সংগীত গীতাপ্জলী”--পৃষ্ঠ৷ ২০-২১। । 


রবীন্তর-প্রসঙ্গ [৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


৬০ 


আশ্চর্ধের বিষয়,--এ ভাবে পরিবন্তিত হয়েও তা কিন্তু এ ‘আদিঃব্ৰাহ্মসমম|জের অন্যতম গায়ক’ 
কাঙ্গালীচরণ সেন কৃত স্বরলিপি বলেই প্রচারিত হচ্ছে। পরিবর্তনকারীব গুরুগিরির ছুঃসাহসও এখানে 
লক্ষ্য করার বিষয় | কারুর স্বষ্টিকে পরিবর্তন করে আবার তাবই বলে চালানো, বিশেষ করে পরিবর্তন- 
কারীর নাম গোপন রেখে__এ কাজটা যে কত বড় গঠিত এবং নিকৃষ্ট এর কি কোনে ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
আছে? জানি না, শ্রন্থ-হ্বব্গত আইনে এই ধরনের পরিমার্জন! আইনগত অপরাধ কিনা! অথচ 
এই সব কাঙ্গ চলছে অবলীলাক্রমে। কোথায়? না আমাদেরই গুরুদেবের গানকে কেন্দ্র করে এবং 
হয়ত কতৃপক্ষের সচেতন পবিপোষণে । ষাক্‌--সে সব কথা । তবে__এমনতর ক্রটিবিচ্যুতিপূর্ণ স্বরলিপির 
সংখ্যা যে অগুনতি__পূর্ববর্তী বক্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমিও এক মত। নিজে এই নিয়ে 
দুর্ভোগে পীড়িত হয়েছি প্রচুর এবং হচ্ছি-ও, অন্তেরা যাতে সেই গীড়ায় আক্রান্ত না হন এই উদ্দেশ্তে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুব পর তার গানেব সুরের স্বরলিপির পরিবর্তন: পরিমার্জন ঘটেছে এমন সব 
গান ( যা আপাততঃ: হাতেব কাছে পেয়েছি তাই) নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট স্বরলিপি বইয়ের নাম সহ 
একটা মোটামুটি তালিকা প্রায় ৫০-অধিক এখানে সংযোজিত করে দিলাম। বলাবাহুল্য, এর 
বাইরেও আরো আছে অনেক ৷-- ৷ 


তালিকা 
গান কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত কবির মৃত্যুর পর অধুনা! 
মূল স্বরলিপি প্রকাশিত পরিমাঞ্জিত স্বরলিপি 
অনেক দিয়েছ নাথ ॥ স্বরবিতান-৪ ( ১৩৪৬ ) ॥ শ্বরবিতান-৪ ( ১৩৫৮ ) 
অল্প লইয়া থাকি, তাই ॥ রি | 5 
অনিমেষ আখি সেই - ॥ ব্রঃ সঃ স্বরলিপি-৬ষ্ঠ ভাগ ॥ স্বরবিতান-২৫ 
আজু সখি, মুছ্থ মুহ ॥ স্ববলিপি-গীতিমালা-৪ ॥ ১২১ 
আমাব জীর্ণ পাতা ॥ কাব্যগীতি ৷ ১৪২ 
আমায় তুলতে দিতে 1 গীতলেখা-১ম ভাগ || ১১৩৯ 
আমার পবাণ লয়ে ৷৷ স্বরলিপি-গীতিমালা-৪ ॥ ১১2০৫ 
আমার পরাণ যাহা চায় ॥ মায়ার খেলা (১৩৩২) 11 মায়ার খেলা (১৩৬৩) 
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে || গীতলেখা-২য় ভাগ ॥ স্বর্বিতান--৩৮ 
একী আকুলতা ভুবনে ৷৷ স্বরলিপি-গীতিমালা-২ | ১৮১০ 
ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের || নবগীতিকা-১ | ১১৪ 
ওগো এত প্রেম-আশা ॥ স্ববলিপি-গীতিমালা-১ I স্বববিতান_-১০ 
ওলো রেখে দে, সখি ||] মায়ার খেলা-( ১৩৩২) ॥ মায়ারথেল| ( ১৩৬৩) 
এগে! শোনো কে বাজায় ৷ স্বরলিপি-গীতিমালা-১ | স্বরুবিতান---১০ 


রবীন্দ্রসংগীতের শ্বরদিপি-জিজ্ঞাসা 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] 
কত অজ্ানারে জানাইলে ॥ ত্র. সঃ স্বরপশিপি-৬ | স্বরুবিতান--২৬ 
ক্লান্ত বাশির শেষ রাগিনী | নব গীতিক|-২ | ১১৫ 
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়॥ স্বরলিপি গীতিমালা৪ = ॥ ১১:১০ 
কত কথ! তারে ৷ 5 Ue দু 
কাছে থেকে দূর বচিল | শ্বরবিভান ( ১৩৪২) ।॥ শ্বরবিতান-১ ( ১৩৫৬) 
কাছে আছে দেখিতে নাপাও ৷৷ মায়ার খেলা ( ১৩৩২ ) ॥ মায়ার খেলা ( ১৩৬৩ ) 
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ॥ গীতলিপি-২ ॥ শ্বরবিতান-৩৮ 
কোথা যে উধাও হল ৷৷ শ্বরবিতান-২ (১৩৪৩) || ১-২ (১৩৫৯) 
কেমনে ফিরিয়া যাও || স্বরবিতান-৪ (১৩৪৬) ॥ ১-- ৪ ( ১৩৫৮ 
গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে || শত্গান i চি 
চির বন্ধু, চির নির্ভর (?) ॥ বৈতালিক ॥ ১১-২৭ 
চিত্ত পিপাসিত রে ৷৷ স্বরলিপি-গীতিমালা৪ ॥ ০৯০ 
তাহারে আরতি করে (?) | বৈতালিক I ৮ 
তোমার গোপন কথাটি সখি। শ্বরলিপি-গীতিমালা-৪ ॥ হি 
দিন যদি হল অবসান | স্বরবিতান (১৩৪২) ॥ শ্বরবিতান-১ ( ১৩৫৬ ) 
দীপ নিবে গেছে মম || নবগীতিকা-১ ॥ ১,২১৪ 
ছুধেব কথা তোমায় ॥ ম্বরবিতান-৪ (১৩৪৬) || হ্বরবিতান-৪ ( ১৩৫৮) 
মুপুব বেজেযায় বিনিরিনি ৷৷ শ্বরবিতান-৩ (১ম সংস্করণ) ৷৷ স্বরবিতান-৩ ( ২য় সংস্করণ ) 
না না, ডাকব না ॥ স্বরবিতান (১৩৪২) ॥| স্বরবিতান-১ (১৩৫৬) 
নাই বা এলে যদি ৷৷ গীতমালিকা-১ . ॥ স্বর্বিতান-৩০ 
পূৰ্ণ চাদের মায়ায় ॥ নবগীতিকা-১ ৷ শ্বরবিতান-১৪ 
বরিষ ধরা মাঝে ৷ ব্রঃ সঃ স্বরলিপি-৬ ॥ ১১--২৬ 
বনে যদি ফুটল কুস্মুম || গীত মালিকা-১ ॥ ১৩০ 
বাজোরে বাশরী || স্বরবিতান (১৩৪২) | শ্বরবিতান-১ ( ১৩৫৩) 
বাদল মেঘে মাদল বাজে ॥ নবগীতিকা-১ ৷ ১১১৪ 
বেল! গেল তোমার পথ ॥ ম্বরলিপি-গীতিমালা-৪ ॥ ১-১" 
বিদ্ধায় করেছ যারে ॥ মায়ার খেলা ১৩৩২) ॥ মায়ার খেলা ( ১৩৬৩) 
বন্ধু, রো! রহো সাথে || ম্বরবিতান-২ (১৩৪৩) ॥ স্বরবিতান-২ (১৩৫৯) 
ভাসিয়ে দে তরী তবে ॥ ম্বরলিপি-গীতিমালা-৩ ॥ »-পঞ্চজিংশখণ্ড 
মম মন উপবনে ॥ শ্বরবিতান (১৩৪২) || ম্বররিতান-১ (১৩৫৬) 


৬১. 











৬২ রবীজ্র-প্রসঙ্গ [ ৫ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা 
মধুর রূপে বিরাজ হে || স্বরবিতান-৪ ( ১৩৪৬ ) || স্বরবিতান-৪ ( ১৩৫৮) 
মধ্য দিনে যবে গান |. ৮২ ( ১ম সংস্করণ ) ॥ ৮২ ( গয় সংস্করণ ) 
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে || শ্বরলিপি-গীতিমালা-৪ || স্বরবিতান--১০ 

মোর বীণা ওঠে ॥ কাব্যগীতি ॥ _,,-দ্বাত্বাবিংশধণ্ড 

যাদের চাহিয়া ॥ স্বরবিতান-৪ (১৩৪৬) ৷৷  স্বরবিতান-৪ ( ১৩৫৮ ) 
শীতের বনে কোন্সে কঠিন স্বরবিতান-২ (১ম সং) ॥ ১-২ (৩য় সং) 

সখা, সাধিতে সাঁধাতে ॥ স্বঃ গীতি-মালা-৩ ॥ স্বরবিতান-১০ 
সখি, আমাবিছুয়ারে কেন ৷৷ শেফালি | ১১--১০ 
সখি, বহে গেল বেল! ॥ মায়ার খেলা (১৩৩২ ) ॥ মায়ার খেলা ( ১৩৬৩ ) 
সখি, আঁধারে একেলা ঘরে।| স্বরবিতান-২ (১৩৪৩) ॥  ম্বরবিতান-২ (১৩৫৯) 

সে আসে ধীরে || শ্বরলিপি-গীতিমালা-২ ॥ ৯ 

সেই তো বসস্ত ফিরে এল ৷৷ এ ॥ ৷ 

হিংসায় উন্মত্ত পূরবী. ।৷ স্বরবিতান-১ম সংস্করণ ৷৷ স্বরবিতান-১ (অয় সং) 
হৃদয়ের এ-কুল, ও-কুল | শস্বরলিপি-গীতিমাল|-৪ ॥ ম্বরবিতান--১০ 

হৃদয় বেদনা বহিয়া ॥ ব্রঃসঃস্বরলিপি-€'  ॥ ১২৫ 

হে সখা মম ॥ শ্বরবিতান-৪ ( ১৩৪৬ )॥  শ্বরবিতান-৪ (১৩৫৮) * 


আবার বলি, কেবল দোষের উপর দোষ চাপিয়ে এ সব কাজের কোনো স্ুরাহাই হতে 
পারে না--যদি না কাজ করার শুভ ইচ্ছা নিজেদের অন্তরের মধ্যে আপন] থেকে সঞ্জীবিত 
হয়ে ওঠে। এ কথা ত অস্বীকার করা যায় না ষে, ‘স্বরবিতান’ পুস্তিকামালার মাধ্যমে পূজনীয় 
গুরুদেবের গানের সমস্ত সুব ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা চলছে বিশ্বভারতীর সেটা খুবই প্রশংসনীয় 
এবং আমাদেরও একটা সৌভাগ্য বটে। সেখানে পরিমার্জিত স্বরলিপিগুলোতে 
মুদ্রণকার্ধের পরিচালনাদি অধিকতর স্পষ্ট এবং উন্নত ধরণের তা’তে কোনো সন্দেহ নেই ৷ 

তথাপি বলব, পরিবর্তন যদি উন্নতির কারণও হয় তবু তা’তে বিরত হওয়] উচিত, অন্ততঃ 
ভেবে চল! উচিত_ এঁতিহাসিক নিষ্ঠা ও সারস্বত দায়িত্ব পালনের জন্যও । এই সম্পর্কে 
আমাদের বক্তব্য এই__ 

(ক) রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি, গীতকার বা বাণীশিল্পীই ছিলেন না, তিনি নিজেই নিজের 
সুরশিল্পীও,_-তারও একটা এতিহ আছে য| সাঁরম্বত মহিমারূপেই অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন । 


* এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লেখক-রচিত প্রস্ত য়মান “গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ 
পুস্তকে পাওয়া যাবে। 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] রবীন্্রসংগীতের শ্বরলিপি-জিজ্ঞাসা ৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটি পংক্তি বা একটি শব্দও পরিবর্তনের বা পরিবর্জনের কথা কল্পনা 
করা ষায় কি? তাহলে কেন তাঁর সুরের পরিবর্তন করা হবে! 


(ধ) রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে নিজেই নিজের সুরের পরিবর্তন করেছেন; যেমন পুনঃ'পুন: 
করেছেন কবিতা গল্প-উপস্তাসের বাণী সংশোধন। আজ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-বাণীর 
পাঠাস্তর আবিষ্কার করে রবীন্দ্রচনাবলীতে প্রকাশ করছেন--তেমনি ‘স্বরবিতানে’ কেন 
কবিপ্রদত্ত সুরাস্তরেরও সমাবেশ করা হয় না! 

(গ) তা’ না করে, ববীন্ত্নাথ প্রদত্ত স্থুরেব স্বরলিপিতে পণ্ডিতজনকৃত পরিবর্তন পরিবর্জন 
নীরবে সাধন করলে নতুনকালের পাঠকদের কাছে এই মিথ্যাধারণাই সৃষ্টি করা হয় না কি যে, এসব 
রবীশ্ৰকৃত সুবেরই হুবহু অন্লবৰ্তন । রবীন্দ্রনাথের গানগুলি তাঁর দেওয়া বাণী ও সুর সহযোগে 
রচিত এক একটি অখণ্ড স্থষ্টি; যাঁর সর্বস্বত্ব কবিরই ; বিশেষজ্ঞরা সেই অখণ্ড সবাইকেই রূসিকের 
কাছে তুলে ধরবেন, তার দোষগুণ সমেত। এটাই তো সারম্বত সত্যের দ্বাবী। কিন্তু, 
আধুনিক সংগীত-পাঠকের1 যেমন করে রবীন্স্থষ্টর স্বরলিপি পাচ্ছেন তাতে রবীন্দ্রন্থবের 
গবেষণা ষে মিথ্যা তথ্যে ভরে যাবে একদিন--এর কি কোনো ভুল আছে? 

আমরা জানি, ভাল হোক্‌ কিংবা মন্দ হোক্‌--রবীন্ৰস্বত্বের সর্বাধিকারী “বিশ্বভারতী, ইচ্ছা 
করলে একাই সব কিছু করতে পারেন। তাকে নির্দেশ দেবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, তবে 
অনুরোধ করব--যা রবীন্দ্র স্ব নয়, _নিঃশবে পরিবতিত স্বরলিপির মাধ্যমে তাকে রবীন্দ্রনাথের 
বলে প্রচার করার অনৈতিহাসিক প্রচেষ্টা যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় ;--এ বিষয়ে তাঁরা যথোচিত 
অবহিত হোন । শ্রীনীহারবিন্দু সেন-কৃত অমুযোগ অন্থসারে সংগীত-ব্যবসার়ী বিশেষজ্ঞদের 
কাছে এ ধরণের প্রার্থনা অনেক কাল যাবৎ নীরবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে--এ কথা স্মরণ 
করে, বিশ্বভারতীর বর্তমান বিষ্ভোৎসাহী উপাচার্য মশীয়ের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করছি। 
বিশ্বভারতীর যথার্থ নীতি ঘোষণার নৈতিক দায়িত্ব নিশ্চয়ই তার। 

[ অবস্তি একথাঁও ঠিক যে, কবিগুরু নিজেই তাঁর অনেক গানের সুর এমন কি 
তার ধরণ, গড়ন, ঠাট সব কিছুই পরিবর্তন করেছেন একাধিকবাব। বারে বাঁরেই সেই 
পরিবন্তিত সুরের পৃথক পৃথক স্বরলিপিও করেছেন বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তি। কিন্ত 
অধুনা বিশ্বভাবতী-প্রকাশিত ‘স্বৱবিতান’ পুস্তিকামালায় কচিৎ দুয়েকটি ক্ষেত্রে সেই 
সব স্বরলিপি-পাথক্যের নির্দেশ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র স্বরলিপি, 
প্রকাশকদের অভিরুচি মত মুদ্রিত হয়, বাঁকিগুলির উল্লেখও থাকে না। রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম 
পাঠার্থার তথ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ কবার জন্যে এবং ভাবী গবেষকের সহায়তার উদ্দেস্তে সংশ্লিষ্ট 
ইতিহাসের সকল খবরই কি স্বরলিপি-গ্ৰস্থে সংগৃহীত হওয়া উচিত নয়? অন্ততঃ পাদ্রটীকায় 
অন্ততর স্মুর এবং তাঁর উৎস-নির্দেশ (যাতে পাঠক মাত্রেরই সহজে দৃষ্টি গোচর হয় তেমনি 
নুম্পষ্ট আকারে) তো অবশ্যই থাকা উচিত । উদ্দাহরণ হিসেবে মাত্র কয়েকটি গানের 
সুরাস্তরেব পরিচয় দিচ্ছি এখানে,-- বিভিন্ন স্বরলিপিকারদের নাম ও প্রকাশস্থত্ৰ সহ £- 


৬৪ .  রবীন্দ্র-প্রসঙগ [৫ম বৰ্ষ ২য় সংখা! 


গান ॥ স্বরলিপিকার ॥ প্রকাশসূত্র 

আর নাই বে বেল! a সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ --- গীতলিপি-৩ 

রর | ভীমরাও শান্তী '.  সংগীত-গীতাঞ্জলি 

আজি শরত-তপনে -- জ্যোভিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুব ''' গীতিমালা-৪ 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুব **: শেফালি 

আবাব এরা ঘিরেছে মোর = স্ুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |, গীতলিপি-২ 
ভীমরাও শাস্ত্ৰী ‘''"_ অংগীত-গীতাঞ্জলি 

আমাব পবান যাহা চায় == জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর '. গীতিমালা-২ 
ইন্দিব! দেবী -** মায়াব খেলা 

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো =  দিনেন্্নাথ ঠাকুর ***  স্ৰববিতান-২ 
সাহানা দেবা »**.. গীতশ্রী 

আহা মবি মবি শাস্তিদেব ঘোষ :.. সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৩৪৩) 
সুশীল কুমার ভঞ্জ *-- নৃত্যনাট্য শ্বাম! 

এই যে তোমার প্রেম ওগো = সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ::- গীতলিপি-৩ 
দিনেন্্নাথ ঠাকুব '':  বৈতালিক 
ভীমবাও শান্তর **-  সংগীত-গীতাঞ্জলি 

এস এস বসন্ত ধৱাতলে -- জ্জ্যোতিরিনজ্দ্রনাথ ঠাকুর --  গ্ৰীতিমালা-২ 
ইনির দেবী ** মায়াব খেলা 

এবার দুঃখ মামার -_- দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর *** স্বববিতান-৩ 
সাহানা দ্বেষী ** গীতশ্র 
ইন্দিরা দেবী "" গীতনী 

গ্রামছাড়া ও রাঙামাটির পথ -- ইন্দিরা দেবী . ১ গীত্শ্ৰী 
দ্বিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর “প্রভৃতি” :.. শ্বরবিতান-> * 


* স্বরবিতান-=ম থণ্ডের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা: “গ্রামছাডা এ রাঙামাটির পথ গানটির পূর্ব 
সংস্করণের স্বরলিপিব কিছু পরিবর্তন কর! হইয়াছে” { প্রকাশ ১৩৫৬, অগ্রহায়ণ )। এই 
সম্পর্কে অনুবৰ্তা তথ্যটুকুও সকলের বিবেচা :-_“ গ্রামছাড়া ও রাঙামাটিব পথ’ গানটির 
স্বরলিপি সংগীতবিদ্‌ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ৷ এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত'-এর 
স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। ২য় সংস্কৰণে এই গানের স্বরটির বহু পরিবত'ন করা হয়েছে। 
এই ২য় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই গানটির স্বরলিপির পরিবতন দিনেন্দ্রনাথ ও 
অন্যের দ্বারা কৃত। আজ দিনেন্্রনাথ নেই, তাই তার সমন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থতা 
বিচার করবার উপাষ নেই ৷ কিন্তু যে ‘অন্ত’টির কথা বলা হয়েছে, সেই ‘অন্য’টি কে এবং 
তার কি অধিকাব আছে স্ুব ব্দল করবার-_সেটা জান্তেঃইচ্ছে করে।”__সৌম্যেন্্রনাথ 


ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের গান ) ৷ 


শ্রাবণ, ১৩৭৩ ] রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি-জিজ্ঞসা 
ওগো তোমরা ধত পাড়ার মেয়ে --- শৈলজা রঞ্রন মজুমদার .** নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা 
শাস্তিদেব ঘোষ ১. সঃ বিঃ প্রঃ (১৩৪৫) 
ওহে জীবন-বল্লভ -- কাঙ্গালীচরণ সেন ... ব্ৰহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি-৫ 
ঝর ঝর বরিষে বারিধারা = আ্োভিরিজ্্রনাথ ঠাকুর. ... গীতিমালা-২ 
দিনেন্্রনাথ ঠাকুর ... কেতকী 
তোরা প্রনিস্‌ নি কি শুনিস নি - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোধ্যায় ** গীতলিপি-৩ 
ভীমরাও শাস্ত্রী ‘., সংগীত গীতাঞ্জলি 
ফুল বলে, ধন্য আমি - -- দ্বিনেন্্রনাথ ঠাকুর ** নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক! 
অনাদিকুমার দস্তিদার ...  ম্বরবিতান-১ 
বিশ্ববীণা রবে -_  জ্যোতিরিন্দ্নাথ ঠাকুর . ...  গীতিমালা-৪ 
ইন্দিরা দেবী ' ., হ্বরবিতান*৩৬ 
" দ্বিনেন্্নাথ ঠাকুর ০. কেতকী, শেফালি 
বেল! গেল তোমার পথ চেয়ে - জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর .. গীতিমালা-৪ 
: সাহানা দেবী ১ গীতশ্রী 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে -- সুরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...  স্বরবিতান-৩৭ 
ভীমরাও শান্তী ... সংগীত গীতাঞ্জলি 
-  দ্বিনেন্দনাথ ঠাকুর + কেতকী 
যায় ঘি ষাক্‌ সাগর তীরে -_ ঘ্বিনেজ্দনাথ ঠাকুর ** নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকা 
অনার্দিকুমার দত্তিদ্বার  ** সঃ বিঃ প্রঃ (১৩৪৪) 
হে ক্ষণিকের অতিথি -_- দিনেআানাথ ঠাকুর গীত 


এই তালিকা কিন্তু সম্পূৰ্ণ নয়। তা পূর্ণ করবার দ্বায়িত্ব এবং যোগ্যতা যাদের আছে, 
ভারা এ বিষয়ে আর অযথা কালক্ষেপ করবেন না, এ প্রার্থনা কি করা অন্তায় ! ] 





৫ 





আশীর্বাদ 


পঞ্চাশ বছবের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি 
সত্তর বছরেব প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীৰ্ভাষণ । 


নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা, 
জন্ম আগে তাহার জলে তোমার স্ানসারা ৷ 
অঞ্জন সে কী মধুরাতে 
লাগালো কে যে নয়নপাতে 
স্ৃষ্টি-কর| দৃষ্টি তাই পেয়েছে অখিতার| ৷৷ 


এনেছে তব জম্মভালা অজর ফুলরাজি, 

রূপের লীলা লিখনভরা পারিজাতের সাজি । 
অপ্পরীর নৃত্যগুলি 
তুলির মুখে এনেছ তুলি, 

রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল স্বরে বাজি ৷ 


যে মায়াবিনী আলিম্পন! সবুজে নীলে লালে 
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে, 
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে 
রঙীন উপহাসি যে হাসে 
রং জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোয়ালে। ভালে ৷৷ 


বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত, 
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত। 
বিধির সাথে কেমন ছলে 
নীরবে তব আলাপ চলে, 
স্থষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত ৷৷ 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] 


রাসপুর্ণিমা 
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ 
| বিচিত্ৰ ॥ 


ও 


রি 


আশীর্বাদ 


ছবির পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়, 

ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয় । 
তব আকন পটের পরে 
জানি গো চিরদিনের তরে 

নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয় ৷৷ 


চির-বালক ভুবন ছবি আকিয়। খেলা করে। 
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলা ঘরে। 
তোমার সেই তরুণতাকে 
বয়স দিয়ে কণু কি ঢাকে, , 
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা পরে ৷৷ 


তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে, 
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে, 

ভাবনা তার ভাষায় ডোবা, 

মুক্ত চোখে বিশ্বশৌভা 
দেখাও তারে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে ॥ 


৬৭ 








ছবি আঁকিয়ে 
ছবি আকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে 
চলছ তুমি আশে পাশে দৃষ্টির জাল ফেলে ৷ 


পথ-চল1 সেই দেখাগুলো৷ লাইন দিয়ে একে 
পাঠিয়ে দিলে দেশবিদেশের থেকে । 


যাহা-তাহা৷ যেমন-তেমন আছে কতই কী যে-- 

তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে । 
এ যে গরিব পাড়া, : 

আর কিছু নেই ঘেঁষাঘে যি কয়ট! কুটির ছাড়া 


তার ওপারে শুধু 

চৈত্র মাসের মাঠ করেছে ধুধু ৷ 
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কডু কি দীড়ায়। 
তুমি বললে দেখার ওর! অযোগ্য নয় মোটে ; 
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে ৷ 
হঠাৎ তখন ঝে'ঁকে উঠে আমরা বলি তাই তো-_ 
দেখার মতোই জিনিষ বটে. সন্দেহ তার নাই তো! । 
এ যে কার! পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম, 
নেই বললেই হয় ওরা সব, পৌঁছে না কেউ নাম ) 
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনে! ।’ 
অমনি বলি তাই বটে তো! সবাই চেনো! চেনে ৷ 
ওরাই আছে নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব- 
এই ধরণার মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব । 
অনেক খরচ করে রাজা আপন ছবি আকায়-_ 
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়। 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] ছবি আকিয়ে 


সে-লব ছবি সাজে সজ্জায় বোকার লাগায় ধাধণ, 
আর এর! সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা । 
ওগো, চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে-- 
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা তোজে ৷ 
জন্তটা তো পায়ন। খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে ; 
সবাই ওঠে হাহা! করে সরজিখেতে- দেখলে । 

আজ তুমি, তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে 
এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে। 
ওরে ছাগলওয়ালা, এট! তোরা ভাবিস কার__ 
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার । 


আলমোড়া 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ 
| ছড়ার ছবি ৷৷ 


৬১ 








নন্দলাল বনু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্পিনোজা ছিলেন তত্বজ্ঞানী, তার তত্বিচারকে 
তার ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্ৰ করে দেখ! যেতে 
পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তার 
রচনা আমাদের কাছে উজ্জল হয়ে ওঠে প্রথম বয়সেই 
সমাজ তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন 
ছুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। সমস্ত জীবন 
সামান্য কয় পয়সায় তার দিন চলত ফ্রান্সের রাজা 
চতুর্দশ লুই তাকে মোটা অঙ্কের পেনসন দেবার 
প্রস্তাব করেছিলেন, শর্ত ছিল এই যে, তার একটি 
বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। ম্পিনোজা 
রান্ধি হলেন না। তার কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন 
সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সে সম্পত্তি তিনি 
গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি ষে 
তত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মান ছিলেন এ 
দুটোকে এক কোঠায় মিলিয়ে দেখলে তার সত্যসাধনার 
যথার্থ স্বস্তপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবল মাত্র 
তাকিক বৃদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়। তার সম্পূৰ্ণ 
স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ। 

শিল্পকলায় রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে 
মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ । সব 
সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। 
যদ্ধি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মের অকৃত্রিম সত্যতা 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! স্পষ্ট হতে পারে। স্বভাব- 
কবিকে, স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমর! দেখি 


তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা 
যায় তাদের ব্যবহারে, তাদের দ্লিনযাত্ৰায়, তাদের 
জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গিতে ৷ 

চিত্রশিল্পী নম্দলাল বন্ুর নাম আমাদের দেশের 
অনেকেরই জানা আছে | নিঃসন্দেহ আপন আপন 
রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে 
তার ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। 
এ রকম ক্ষেত্রে মতের একা কখনো সত্য হতে পারে 
না, বস্তুত প্রতিকুলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্টতার 
গ্রমাণরুপে দীড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা 
অবস্থায় মাস্যটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ 
আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে মানুষটি ছবি আঁকেন 
তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তার ছবিকেও 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে 
দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ 


করে। 
নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে 


ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন 
আমার ইংরেজবন্ধু এল্ম্হস্ট। তিনি বলেছিলেন, 
নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তীর সেই 
কথাটি একেবারেই যথার্থ । নন্দলালের শিল্পদৃষ্ট 
অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার শক্তি অস্তর্শা । একদল 
লোক আছে আটকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ 
করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই 
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রকম করে দেখা খোঁড়া মানের লাঠি ধরে চলার 
মতো, একট! বাধা বাছা আদর্শের উপর ভর দিয়ে 
নজির মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই- 
প্রণালী ম্যুজি়ম সাত্দানোর কাজে লাগে। যে 
জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার 
সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই 
বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। 
কিন্তু যে-আর্ট অতীত ইতিহাসের স্বতিভাণ্ডারের 
নিশ্চল পদার্থ নয়, সঞ্জীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর 
সম্বন্ধ, তার প্রবণতা! ভবিষ্যতের দিকে; সে চলেছে, 
সে এগোচ্ছে, তার সম্ভুতির শেষ হয় নি, ভার সত্তার 
পাকা দলিলে অস্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আটের 
রাজ্যে যারা সনাতনী দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে 
জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর 
তৈরী করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, 
আটার পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ 
দিযে, দৃষ্টি দিয়ে, দরদ দিয়ে জানেন, মেইঅন্থাই তীর 
সঙ্গ এডুকেশন । যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে 
আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে 
মনে করি--তার এমন কোন ছাত্র নেই একথা ষে 
না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে 
তিনি তার নিজের গুরু অবনীন্নাথের প্রেরণ! আপন 
স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে ৷ ছাত্রের অস্তনিহিত 
শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাচে ঢালাই 
করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে 
তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে 
তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তীর নিজের মধ্যেই সেই 
মুক্তি আছে। 

কিছু দিন হল, বোঁঘায়ে নন্দলাল তার বর্তমান 
ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই 
জানেন, সেখানে একটি স্থল অব আট'স্‌ আছে, 
এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে, 
সেই স্কুলের অনুবর্তারা আমাদের এদিককার 
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ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে লেখালেখি 
করে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের 
শিল্পস্থটিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা 
সৃষ্টি করেছি, সে. কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার 
ফন্দী, বাস্তব সংসারের প্রাণবৈচিত্য তার 
মধ্যে নেই। আমরা কাগজে-পত্রে কোন প্রতিবাদ 
করিনি-_ছবিগুপি দেখানো হল । এত দিন যা বলে 
তীর! বিদ্রপ করে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন 
তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ । দেখলেন বিচিত্র ছবি, 
তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাদে, 
তাতে না আছে সাবেক কালের নকল, না আছে 
আধুনিকের ; ত! ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি 
বাজারদরের প্রতি লক্ষ্যমাত্র নেই ৷ 

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে 
শৈবালদামের ব্যাঙ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। 
তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যার! আপন 
অভ্যাস এবং মুন্ত্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল লীমা 
রচনা করে তোলে । তাদের কর্মে প্রশংসাযোগ্য 
গুণ থাকতে পারে কিন্ত সে আর বাক ফেরে না, 
এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি 
করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরস্তর 
নিজের চুরি চলে। 

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের অড়ত্ব 
দ্বারা এই সীমাবদ্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ করতে 
পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তার 
এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই 
বিদ্রোহ স্থাষ্ট শক্তির অন্তৰ্গত। যথাৰ্থ হাটি বাধা 
রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলই তার পথ তৈরি 
করতে থাকে। স্বটিকাৰ্ধে জীবনীশক্তির এই অস্থিরত| 
নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় 
পৌছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা 
দোলাবেন, তাঁর ভাগ্য লিপিতে তা লেখে না। যদি 
তার পক্ষে সেটা সম্ভবপর হত তা হলে বাজারে তাঁর 
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পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদ্দার তাদের 
বিচার বুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাধা । তাদের 
দর-যাঁচাই-প্রণালী অভ্যস্ত আদৰ্শ মিলিয়ে। সেই 
আদ্শের' বাইবে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা 
ভয় পায়, তাদের ভালে! লাগার পরিমাণ জনক্রুতির 
পরিমাণের অন্থসারী। আটিস্টের কাজ সম্বন্ধে 
জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় 
লাগে । একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবৰ্তন 
করলে আর্টিস্টেরে আপদ থাকে না। কিন্তু যে 
আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে 
ক্ষণে ভাঙতে থাকে, আর যাই ছোক, হাটে বাজারে 
তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক, বাজারে 
ঠক! ভালো, নিজেকে ঠকানে| তো ভালো নয় ৷ আমি 
নিশ্চিত জানি, নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা 
করেন। তাতে তার লোকসান যদি হয় তো হোক। 
অমুক বই বা অমুক ছবি পৰ্যন্ত লেখক বা শিল্পীর 
উৎকর্ষের সীমা_বাঁজারে এমন অনরব মাঝে মাঝে 
ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাড়ায় যে, লোকের 
অভ্যন্ত বরাদে বিদ্ধ ঘটছে। সাধারণ অভ্যাসের বাঁধা 
যৌগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই 
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক, সেই 
পাপ লোভের আশঙ্ক, নন্দলালের একেবারেই নেই। 
তার লেখনী নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলাবার 
ষাত্ৰিনী। বিশ্বসথ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, 
তার অভিসার অস্তহীনের আহ্বানে । 

আটিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া 
যায় তার চরিত্রে, তাঁর জীবনে । আমরা বারংবার 
তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে । প্রথম 
দেখতে পাই আর্টের প্রতি তার সম্পূৰ্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা । 
বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তার সম্পূৰ্ণ আকাঙ্কার দৌড় 
থাকত, তা হ’লে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার 
সুষোগ তার যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার লীচ্চাঁদাম- 
যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্ৰদেব শিল্পসাধকদের তপস্তার 
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সন্মুখে রজত নৃপুবনিকণের যোহজাল বিস্তার করে 
থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদম্প্শ সেই লোভ থেকে 
রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে 
সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ 
করেন নন্দলাল, তার ভয় নেই। 

তার স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ 
দেখা যায়--সে তার অবিচলিত ধৈর্ব। বন্ধুর মুখেব 
অন্যায় নিন্দাতেও তার প্ৰসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয়নি তার 
দৃষ্টান্ত দ্বেখেছি। যাঁরা তাকে জানে এমনতরো 
ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি সহজেই 
ক্ষমা! করতে পেরেছেন । এতে তার অন্তরের পঁশ্বৰ্য 
সপ্রমাণ করে। তার মন গরীব নয়, তার 
সমব্যবসায়ীর কাবো প্রতি ঈর্ধার আভাসমান্র 
তার ব্যবহারে প্রকাশ পান্ব নি। যাকে ষার দেয় 
সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিঞ্জের যশে কম 
পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাকে ছোট হতে দেয় নি। 
নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে 
ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর 
থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের 
স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ক্রটি স্বভাবতই 
কোথাও রাখতে চান না। 

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি 
নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য, 
অভিজ্ঞতা ও অস্ত ষ্টার এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা 
যায়। তাঁর ছাত্র, যার! তার কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, 
তারা একথা অঙ্কুভব করে এবং তার বন্ধু যারা তাকে 
প্রত্যহ সংসারের ছোটোবড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে 
পায় তারা তার ওদার্ষে ও চিত্তের গতীরতায় তার 
প্রতি আকুষ্ট। নিজের ও ডাদেব হয়ে এই কথাটি 
জানবার আকজ্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ 
পেয়েছে । এ বকম প্রশংসাব তিনি কোনো অপেক্ষা 
করেন না কিন্তু আমাব নিজের মনে এর প্রেরণা 
অনুভব করি । 











শিল্পীর টুডিও__জোড়াসাকো 


শাল বস্মু--১ 


নন্দলাল প্রসঙ্গ 


এল. কে. এলমহার্ট 


শ্রীনিকেতনে প্রথম দু'-বছর নন্দলাল বন্থু এবং 
তার ছাত্র ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার ও দেখা 
করার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ গালে 
গুরুদেবের সঙ্গে চীনে বেড়াতে যাবার পরেই আমি 
তার চরিত্র এবং মমতার পূৰ্ণ এশ্বর্য মনে প্রাণে অমুভব 
করতে শুরু করি । 

তৎকালিন গ্রাম্যলোকেরা ব্যাধি দারিব্র এবং 
পারম্পরিক সন্দেহের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে 
পড়েহিল। ১৯২২ এবং ১০২৩ সালে গুরুদেবের 
অনুরোধে আমার কাজ ছিল, তারা কি ভাবে নিজেরা 
নিজেদের এর থেকে মুক্ত করতে পারে তার কারণ 
অনুসন্ধান করা। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা, 
বদরের উৎপাত জনিত ক্ষতি রোধ করা, নতুন ভাবে 
শস্ত উৎপাদন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার 
নিয়মাবলি প্রবর্তন, অল স্বাস্থ্য রাস্তার পেছনে নতুন 
সমবায় প্রথার উদ্ভাবন--এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের 
প্রস্তাবিত নিরাময়ের উপায়গুলি খুব বাস্তবরূপে প্রকাশ 
করতে হতো । 

গ্রামকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে 
আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে কালিমোহন ঘোষ এবং 
সস্ভোষ বসুর প্রচেষ্টাকে গুরুদেব খুব প্রশংসা করতেন 
কিন্ত তিনি প্রতি নিয়ত স্মরণ করিয়ে দিতেন গ্রাম 
উন্নয়ন পরিকল্পনার উপায় এবং পথের অভিব্যক্তি 
যেন অবশ্যই শিল্পকে বাদ দিয়ে নাহয়। তিনি 
বলতেন আমরা মানুষের! একটা অংশে মাত্র বুদ্ধির 
সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে 


আবেগের একটা গভীর উৎস এবং শক্তি আচে, 
আমরা আমাদের পঞ্চেন্সিয়ের সাহায্যে ষে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাকে প্রকাশ করার একটা 
পথের ও উপায়ের ক্ষেত্র প্রত্যেক মামুষ তার স্ব স্ব 
উদ্ভাবনী শক্তির দার! পেয়ে যায়। এটা গ্রাম 
বাঁসীদের ক্ষেত্রেও প্রজোষ্য। এই জন্যই অতীতে 
তার! বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে শিল্পকে 
চর্চা কবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছিল। শিল্প ছাড়া 
আর কিছুর মধ্যেই আমরা আমাদের জীবনকে খুঁজে 
পেতে পারি না। কারণ একমাত্র শিল্পের পথ দিয়েই 
আমরা আমাদের কল্পনা এবং অন্থভূতির সাহায্যে এমন 
একটা সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারি 
যেখানে এর আগে আর কখন কেউ পৌছয়নি। এটা 


আমাদের স্বপ্ন ও সাধনার মধ্যে ছিল যে আমরা যেন 


আমাদের ক্ষমতাকে প্রগাঢ় অনুভূতি, পূর্ণ চেতনা 
আর তীক্ষু উপলব্ধির জন্য আরো ধারালে। করে 
তুলতে শিখি। 

যখন বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুকে চিরদিনের জন্য ক্ষুদ্ৰ 
থেকে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত করছে এবং যখন স্বার্থপর 
স্বাদেশিকতা বোধ মন্ুয্যত্বকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত করছিল, 
তখন আরে গভীর ভাবে পারিপাশ্বক জগতের 
সঙ্গে লিড হওয়ার, একে সঙ্সবদ্ধ করার অথবা 
এর মাঝে কোন একপ্রকার সমন্বয় সৃষ্টি করার যে 
ক্ষুধা আমাদের মধ্যে ছিল, গান, কবিতা, নৃত্য 
নাটক, সুরের মাঝে “আনন্দের বহু বিচিত্র র্ল্প”-এর 
অদ্বেষণ ছিল তার অভিব্যক্তি। গুরুদেব বললেন, 


৭৬ | রবীন্র-প্রসজ 
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“দিমু. এবং নন্দলালের কাছে যাও। কথা বলো, 
গ্রামে তোমার্দের কার্যস্থচীকে কার্ধকরী করতে শিল্পের 
মাধ্যমে প্রকাশের যে কথা ছিল তার অন্য তাদের, 
তাদের ছাত্রদের, শিল্পীদের এবং গায়কদের সাহায্য 
গ্রহণ করে] 1” 

নন্দলাল একদিন তার স্থৃতি-চারণ করছিলেন 
আমার কাছে। সে দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে 
আছে। এক বিখ্যাত শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন 
কলকাতায় বেভাতে। তিনিই বলেছিলেন ভারতের 
পুরোনোদিনের শিল্পের মধ্যে থেকে নতুন শিল্পীব। 
তাদের নিজেন্দর জন্য নৃতন করে কিছু আবিষ্কার 


[ €মবর্ষ ২য় সংখ্যা 







নন্দলাল বস্মু-_২ 


করতে পারে। তার এই উদ্দীপনাময় কথা শুনে 
অবনীন্দ্ৰনাথেব প্রতিটি ছাত্র অজ্জস্তা আর ইলোবা 
দেখতে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল । কিন্ত 
তাদের মধ্যে এক জন ছাত্র প্রশ্ন করলো, যে 
প্রশ্ন স্বভাবতই সব সম্ভবনাময় শিল্পীর অস্তরে থাকে, 
“মিঃ ওকাকুরা, আমি কি ভাবে খাটি শিল্পী হতে 
পারবে?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “কষ্ট করে খাটি 
হবার চেষ্টা করো না। প্রকৃতিকে অনুশীলন করো । 
নিজেকে এর মধ্যে ডুবিয়ে দাও ৷ অতীতের বড 
বড় শিল্পীদের কাজকে অনুধাবন করো। আত্মস্থ 
হয়ে অন্থশীলন কর। হবার চেষ্টা কর। তুমি 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] 


যা তাই হও। তোমার কথা মতো খাঁটি এবং 
অকৃত্রিম শিল্পী হবার এ ছাড়া আর কোন সংক্ষিপ্ত 
পথ নেই ৷) 

নন্দলালের সে কাহিনী আমি ভুলতে পারিনি, 
তার ছাত্রদের তার প্রতি যে গভীর অঙ্করাগ, তাও 
আমি ভুলিনি । 

তিনি আমাকে এবং তার ছাত্রদের ষে ভাবে 
গ্রহণ কবেছিলেন তাও আমার মনে আছে। 
তারা যাতে তাঁদের নিজেদের, তাদের সতীর্থদের 
শিক্ষকদের ভাবতের অতীত এঁতি্হি সম্পূর্ণ নৃতন 





নন্দলাল-প্রসঙ্গ ৭৭ 


ৃষ্টি-ভঙ্গির-মাধ্যমে চিনতে পারে তাই তিনি তাদের 
প্রকৃতিব উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্য, বিপরীত অবস্থার 
মধ্যে, প্রাচীন শিল্পকর্মের মধ্যে নিয়ে ষেতেন। 

১৯২০ সালে এই সহরের মাঝখানে শিল্পশিক্ষণ 
বিদ্যালয় স্থাপন করার অন্য কতৃপক্ষের আগ্রহ ক্রমেই 
বৰ্ধিত হয়ে উঠছিল এব ফলে শিল্পের ছাত্রদের অচুক্ষণ 
স্টূডিওর চারদেওয়ালের মধ্যে বসে থাকতে হবে বলে 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার কাছে দুঃখ করতেন। 
তিনি বলতেন, “কিন্ত কলাভবনে নন্দলালের বতৃ'ত্বা- 
ধীনে ছাত্ররা কত স্বাধীন ভাবে স্ট ডিওর বাইরে 


৭৮ _ রবীনজ-্রসঙ্গ 


নিজেদের জন্ত ফুল পাখী গাছ মানুষ জীবলস্ত দেখতে 
যায়!” তিনি বলতেন, “কিন্ত তুমি জানো, আজও 
সেই সীতা এবং রাম, রাম এবং সীতাই হয়ে আসছে 
শাস্তি নিকেতন থেকে । দেখ 'নন্দলাল কিভাবে 
প্রকৃতিকে অবলোকন করে সেই স্পর্শকাতর 
অমুভূতির সঙ্গে যাতে তার সাঁওতালি মেয়েরা 
হেঁটে চলেছে, দেখ কিভাবে তার ছাগল ছানাটি খেলা 
করছে, আর কি আশ্চর্য সুন্দর সেই শক্তিটি যাতে 
তার ষাড় ছুটি গাড়ী টানছে |” 


১৯২৪ সালে আমবা পিপিং এ ছিলাম ৷ সেই 
সময় ফোন এক বিকেল বেলায় এক চীন দেশীয় বিদ্বান 
গণ্য-মাণ্য ব্যক্তির বাড়ীতে এক শিল্প সভা বসে। 
সেই বিকেলের কথা আমার মনে পড়ে। সেদিন 
আমাদের সামনে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাদা সিন্ধের 
কাপড়। ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল রং আর তুলির 
পাত্রগুলি । আর তুলিব বান্ধে ছিল ত্রিশ রকমের বিভিন্ন 
তুলি। গুরুদেব সেই কাপড়ের উপরে রং আর 
তুলি দিয়ে একটি গান লিখলেন আর অপূৰ্ব 
মাধুর্য মিশিয়ে সেটি গাইলেন। তারপরই এলেন 
নন্দলাল । আমার মনে হয় ক্ষিতিমোহন 
সেন এবং নন্দলাল, এর আগে আর কখন স্বদেশ 
স্বজন ছেড়ে এতদূরে এত দিনের জন্য আসেননি। কিন্ত 
নন্দলাল যা করলেন তাতে আমি চমকিত হলাম । 
তার অস্তর-দৃষ্টি আর কল্পনার মধ্যে দিয়ে সাদা সিক্কের 
উপর ফুটে উঠল একগুচ্ছ পলাশফুল, তখন হয়তো 
শান্তিনিকেতনে পলাশ গাছেও এমন পলাশ ফুটেছিল, 
কিন্ত এই গুচ্ছটি বোটানি বইয়ের সুক্ষ্ম বর্ণনার বুদ্ধিগ্রাহ্থ 
উদাহরণ হল না। তাব মধ্যে একটি ছবি ছিল। 
চৌক সাদা সিন্ধের উপর সেই পলাঁশটির অস্তিত্ব আর 
অপূর্ব গঠনের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের মনে এমন 
একটা উত্তাল শ্রোতেব, এমন একটা ঘূণাবর্তের হুষ্টি 
করলেন যা আমাদ্বেব চোঁথছুটিকে সর্বপ্রথম ছবিটিব 


বহিরঙ্গের রূপের মধ্যে নিয়ে ষায়। পরে এমন এক 


[৫ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা 


স্থানে উত্তীর্ণ করে যেখানে শিল্পী, আমাদের 
চোখছুটিকে, নিরুদ্ধেগ ভাবে আনন্দের সঙ্গে, বিশ্রামের 
মধ্যে নিয়ে যেতে চান। আর তখনই সে তার চরম 
পরিত্প্তি লাভ করে। সে ছবিতে যেন কালো ভাল 
আর কুঁড়ি থেকে উখিত সুগন্ধের পার্থক্যটি পর্বস্ত 
প্রতিটি মানুষ অনুভব করতে পারতো । তাতে 
লাল কমলার যে রাজকীয় প্রাচুর্য ছিল--তাকেই 
বোধহয় চীনেরা বলে “ফায়ার-ব্রোপ্র” | বসস্তকালীন 
ফুটন্ত পলাশ গাছের মধ্যে যে সমারোহ থাকে, তার 
ছবির মধ্যে ঠিক তেমনি একটি ভাব প্রকাশিত 
হয়েছিল। অতীতে ষে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল 
তারই ভেতর নিজের প্রাণের উদ্দীপ্ত আবেগ মিশিয়ে ' 
তিনি সাধাবণ একটি প্ৰাকৃতিক দৃশ্টের- যে পুর্ণা্ 
চারিত্রিক রূপ দিলেন তা অত্যস্ত নয়ন মনোহর হয়ে 
উঠল | সবাই প্রশংসা করলেন ছবি দেখে । সেখানে 
যে সব চীনা শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের 
কাছে নন্দলালের শিল্পের এক বিশেষ আবেদন ছিল। 
১৫০০ বছর আগে বৌদ্ধ শ্রমণরা চীনদেশে ফুলের 
ছবি অঙ্কন পদ্ধতি এবং স্থপতি বিদ্যার প্রবর্তন কবেন। 
তাঁদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন। প্রত্যেক 
চীনা শিল্পী তাদের স্থৃতির সঙ্গে কল্পনার রং 
মিশিয়ে একটি ফুলের নানা অবস্থার নান| আকারের 
ছবি আকতে পারতেন, আর এই ক্ষমতায় নিজেদের 
শ্রেষ্ট মনে করে নিজেদের 'অহংকৃত করে তুলেছিলেন 
তাই তারা অস্গভব করলেন নন্দলাল তাদের 
এঁতিহোর ধারক। 


আমরা যখন পৌছলাম, নন্দলাল সেখানে এক 
জাপানী শিল্পী বন্ধুর বাড়ীতে তার সঙ্গে থাকার 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। গুক্ুদেব, এই আমন্ত্রণ 
গ্রহণকে অত্যন্ত খুসীর সঙ্গে অনুমোদন করলেন । 
নন্দলাল আমাকে বলেছিলেন,--““আমি কি আশ্চর্য 
হয়ে গিয়েছিলাম! যখন আমি স্নানের জন্তু 
ঢুকেছি, সাবান আর বাশের হাতল দেওয়া 


শ্রাবণ ১৩৭৩ ] 


মগ নিয়ে সবে স্নান শুরু করেছি, এমন সময় দেখলাম 
গৃহকত্রী ঢুকে আমাকে সাবান মাখিয়ে দিলেন এটি 
অবশ্য তিনি তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্যের একটি অঙ্গ 
বলে মনে করতেন। তবু কি সাংঘাতিক অসোয়াস্তির 
মাঝে ছিলাম। কিন্তু দ্বিন তিনেকের মধ্যেই আমি 
আমার মনকে নিজের বশে আনতে পারলাম, কিন্ত 
একজন জাপানী শিল্পীব বাড়ীতে থাকা এবং ছবি 
আকা এ এক বিশ্বয়কর অভিজ্রতা। আমি আমার 
বন্ধুর কাছ থেকে প্রায়ই ছবি আঁকার অন্ত প্রতি- 
ন্বন্দিতামূলক আহ্বান পেতাম, তিনি আমাকে কাগজ 
অথবা সিন্ধের উপর কালি তুলি- দিয়ে দৃশ্যমান কিছু 
বা আমার মনের যে কোন ভাবের ছবি আঁকতে 
বলতেন। তিনি সব সময় বলতেন তাঁর অভিজ্ঞতা 
অন্থযাঘী “জল খাচ্ছে” ছবিটির মত এত সুন্দর পাখীর 
ছবি আর কোন বড় শিল্পী কখন আকতে পারতেন 
না। তাই আমার বন্ধু একদিন তার খেলার মুরগীকে 


এক চামচ হুইস্কিই খাইয়ে দিয়েছিলেন ৷” 
যখনই নন্দলাল ঘুরে বেড়াবার সময় পেতেন, 


তখনই তিনি শাস্ত হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাটে 
বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্ত সঙ্গে থাকতো তার 
হুতীক্ষ অবলোকন শক্কিটি, তিনি দরিজ্ত্র চাষীদের ঘর 
থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা সন্ত! 
এবং সাধারণ জিনিষ সংগ্রহ করতেন, তিনি প্রায়ই 
বলতেন, “এগুলি ফ্যাসানেবল্‌ শিল্পীদের দামী কাজের 
চাইতে, আমার কাছে অনেক গভীর ভাবে 
এদেশের মানুষের অম্লভূতি প্রবণতার কথা বলে দেয়” 
আমরা একসঙ্গে একদিন একটি শিল্পালয়ে গেলাম, 
সেদ্বিন তার চোখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ছিল 
ওখানে তাইকোয়ান সান, নন্দলালকে তাঁর পছন্দমত 
রং তুলি কাগজ নিতে অনুরোধ করেছিলেন, আর 
তা তিনি তার থরচেই কলাভবনের জন্য দিতে 
চেয়েছিলেন। বিখ্যাত জাপানী পত্রিকা “ব্উটি”-তে 


গুরুদেবের কবিতা বিক্রি করে আমরা ফেরার টিকিট 
'_ কিনলাম, তার উপর কিছু টাকা দিয়ে পুরোন শিল্প 
কর্মের দোকানে আমরা অতীত জাপানী শিল্পের কিছু 


নন্দলাল-গ্রসঙ্গ 


৭০ 


নমুনা'কিনতে গিয়েছিলাম, সেগুলি এখনও কলাভবনের 
সংগ্রহশালা অলংকৃত করে আছে, তার মধ্যে ‘নো’ 
মুখোস একটি। . ; 

পিপিং-এ আমাদের টাকাপয়সা অত্যন্ত সল্প ছিল, 
তখন প্রায়ই ফিরিওয়ালারা আমাদের বাড়ীতে ব্ৰোঞ্জ 
এবং আকা ছবির সংগ্রহ নিয়ে আসতো । আমার 
মনে আছে নন্দলাল কি অদ্ভূত যত্তেব সঙ্গে আসল ও 
নকল ছবি ও ব্ৰোঞ্জ মৃতির এবং অবিশ্বান্ত রকম দামী 
ছবির অসুন্দর ও সত্তা অন্করণের পার্থক্য 
বোঝাতেন। 

“প্রকৃতিকে অনুশীলন কর অতীতকে অনুশীলন 
কর সব জানো এবং নিজের মত করে নাও 1৮-- 
ওকাকুরার এই আদেশকে পালন করতে করতে তিনি 
সৎভাবে কত পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, 
আর এই পরিশ্রমেরই ফলে “খাটি শিল্পী” আখ্যা 
কত সত্যভাবে অজ্ঘিত হয়েছিল তার জীবনে । আমি 
আশাকরি ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীরা নন্দলালের 
ছবিকে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু আমরা 
তাকে একজন খাটি বন্ধু, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও 
শিক্ষক হিসেবে ভালবাসতে পেরেছি । তাই আমরা 
তার সহকর্মী এবং পুরাতন ছাত্ররা নিজেদের 
সৌভাগ্যবান মনে করি। যখন আমরা এক সঙ্গে 
জাপানে ছিলাম, তখনই একদিন তিনি আমাকে 
বলেছিলেন, “নুরুলে, তুমি এবং তোমার সহকর্মীরা, 
প্রথম কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ষে অস্ুবিধায় ছিলে 
তা আমরা অনুভব করতে পারিনি। কিন্তু ১৯২২ 
সালে শান্তিনিকেতনে কলেজ থেকে সবচেয়ে গোল- 
মেলে ছাত্রগুলিকে যখন তুমি নিয়ে গেলে, তখন 
আমবা ষে কত কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম তোমার কাছে তা 
তোমাকে জানাতে পারিনি।” ছেলেগুলি যে 
উত্তেজনাময় জীবন চাইতো সুরুলের বাস্তব জীবন 
তাদের নিঃসন্দেহে তা দিয়েছিল। আমি মনে 
করেছিলাম তাদের মধ্যে কেউই বই পড়া পণ্ডিতের 
জীবনের অন্ত উৎসর্গাত নয়। তাদের প্রত্যেকেই 


৮০ . রবীন্-প্রসজ 


নিজেদের বাড়ী এবং সার দিয়ে বাগান তৈরী করতে 
গিয়ে যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা তার! 
পরবর্তী জীবনে কাজে লাগিয়েছিল। তখন আমরা 
সমস্ত উৎসবে দিস্থ এবং তার ছা্রদের উপর নির্ভর 
কবতাম, আর মৃতপ্রায় গ্রামীন শিল্পকে ও ব্যবসাকে 
কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় 
সে সম্বন্ধে উপদেশের পরন্ত নন্দলালের উপর নির্ভর 
করতাম । 

সুরুলে আমাদের গবেষণার প্রতি স্থানীয় 
লোকেদের বিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তখন কিছু 
লেক আমাদের মতামত দিলেন, বারান্দার তলার 
কুলুঞ্জিতে একটি গণেশের মুতি রাখা উচিত। কারণ 
সর্বক্ষেত্রে বিবর্তন আনার ফলে চাষীদের মনে 
স্বাভাবিকভাবে ষে গভীর উদ্বেগের স্ষ্টি হয়েছে - এই 
মৃত্তিই তাদের এর থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে। 
উপরস্ত তাদের মনে নির্ভরতা এনে দেবে । নন্দলাল 
তাদের জন্য গণেশের একটি মৃতি তৈরী কবে 
দিয়েছিলেন । মাটি দিয়ে এমন একটি চোখ জুডানো 
আনন্দময়, আপনকরা মৃত্তি তৈরী হতে পারে, এ 


[ ৫ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা 


এর আগে কথনে| বিশ্বাস করিনি। একটি ‘মৃতির’ 
উপর আমাদের পক্ষপাতের খা ধারণা করেই 
আমাদের মিশনারী বন্ধুরা এবং ভ্রমণকারীবা, বিশেষ 
করে যারা খুব সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন, তারা অত্যন্ত 
বিরক্ত হলেন। কিন্তু আমরা আর কৃষকেরা যারা 
ভাবরসে পুর্ণ ছিলাম তাদের কাছে গণেশ একটি 
“প্রাচুর্ধের প্রতীক” ছিলেন৷ আব ঠিক এইটি তৈরী 
করতেই আমরা চেয়েছিলাম। পরে গুরুদেব 
সুরুলের নামকরণ করেছিলেন 'শীনিকেতন’ ৷ 


১৯২৪ সালের জুনে আনম কোবেতে গুরুদেব, 
কালিদাস নাগ এবং ক্ষিতিমোহুন সেনের কাছ থেকে 
বিদায় নিলাম। তখন নন্দলাল আমাকে একটি 
বাশেব টুকবো দিয়েছিলেন। তা আজও আমার 
কাছে আছে। তার মধ্যে একটি কাগজ ছিল, ভাতে 
আকা ছিলর্জাওতালি মেয়েরা পথ দিয়ে ছেটে চলেছে। 
কানে তাদের ফুল, মাথায় তাদের কলসী, আর একজন 
ছেলে বাঁশী বাজিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে 


তাদের। 


অনুবাদ-- ছন্দ! সেনগুপ্ত 





রূপপতি নন্দলাল 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সত্যস্ৰষ্ট৷ বৈদিক খষি বলেছেন £ “আত্মসংস্কৃতিবাব 
শিল্পানি'। আত্মাকে সংস্কৃত করে তার সমুক্নতিসাধনই 
শিল্পের কাজ। শিল্পবোধ যখন অনুভূতিগুলির দ্বারো- 
ন্মোচন করে মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব হয়। ইন্ত্ৰিয়- 
বৃত্তি ও সুম্মান্থভৃতি শিল্পবোধেই চরিতার্থতা খুজে পায়! 

‘বসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি ৷’ 
তিনিই রসম্বরূপ; এই রসকে লাভ করে পূর্ণানন্দের 
অধিকারী হয় মামুয ! 

ললিতকলা তার রূপ, রং, শব, সুর ও ছন্দোময় 
গতির সহায়তায় মনের মধ্যে এই রস--এই 
সৌনদর্যামুভূতি সৃষ্টি করে। সংগীত, কবিতা, নৃত্য এবং 
অভিনয়, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য ও চিন্ৰকলা--মানবমন 
যখন তার প্রাথমিক আদিমতাব স্তয় পাব হয়ে 
সমৃদ্ধ হ’ল, তখনকার ফলশ্ৰুতি এরা দার্শনিক চিন্তায় 
যেমন, ধ্যানে যেমন, যেমন নিষ্কাম কর্মে, ললিতকলার 
মাধ্যমেও তেমনই মামু ঈশ্বরের সান্নিধ্য পায়! মন 
অনুভূতিকে স্কুলতার স্তর থেকে বিমুক্ত করে আনে, 
মানুষকে শাশ্বত সত্যদৃষ্টি দান করে। 

ইঞ্জিয়গুলির অনুভূতি যেমন পরম্পর জড়িত, 
ললিতকলাগুলি তেমন অনেক সময়ই পরস্পর- 
সম্পস্ত। তাদের সকলেরই নির্দিষ্ট আকার আছে, 
আর আছে ছন্দ। তবে প্রত্যেকটি ললিতকলার 
কর্মক্ষেত্রে যেমন তাব নিজস্ব আবেদনের ক্ষেত্রেও তাই 
প্রাচীনকালে গ্রীক শিল্পবিশারদরা সংগীতকে সব 
শিল্লেব ওপরে স্থান দিয়েছিলেন । শব্দ, রূপ ও বর্ণের 
সীমা সংগীতকে বাধে না। সংগীত স্বাধীন, সংগীত 


¢ 


স্বায়। তেমনি শব্দসমষ্টির বাহ্যিক সীমাকে 'অতিক্রম 
না কবে কবিতাও তার মহান ্বরূপে প্রকাশিত হয় ন!। 
ষে সত্যকে কবিতা প্রকাশ করে ক্ষুদ্ৰ উপলক্ষের গণ্ডী 
থেকে বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে তার যাত্রা। অভিনয়- 
কলাব ব্যাপ্তি একদিকে কবিতা ও অন্তত্বিকে নৃত্যেব 
এলাকা স্পর্শ করে আছে। এ প্রান্তে তার শবের 
জগৎ, ও প্রান্তে রূপ ও গতি। আর নৃত্য হ’ল 
গতিময় ভাস্কৰ্য ও সংগীত । কিন্ত সংগীত ও কবিতার 
ক্ষেত্রে যে ভূমা অনায়াসলভ্য স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা 
চিত্রকলার ক্ষেত্রে তা ছুরভিগম্য | স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য 
ও চিত্রকলা তাদের প্রকাশ-মাধ্যমের স্বভাবগত গণ্ডীর 
সীমায় চিরবন্দী । 

ললিতকলার মধ্যে সংগীতই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম | 
অন্ুভূতিগুলিকে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে উন্নীত 
করার ক্ষমতা যে তার আছে এ সত্য প্রায় 
সৰ্বজনস্বীকৃত । যে সুর ছিল একদিন জাছুকরের 


দেমস্তৰে, যে বান্তের ছন্দ রণোন্মদানা জোগাত যোদ্ধাকে 


আর আদিম সমাজের নরনারীকে নৃত্যের প্রেরণা দিত, 
সেই সুর সেই ছন্দই আজকের আনুষ্ঠানিক ধর্মসংগী- 
তের পুণ্য গাভীর ও সমারোহের ভিত্তি রচনা করেছে? 


“কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো” 
আকুল করিল মোর প্রাণ’ 
শ্রবণের মধ্য দিয়ে সে প্রবেশ করেছে আমার হৃদয়ে, 
সমস্ত সত্তাকে আমার উদ্বেল করে তুলছে ।, 
মানব মনের আধ্যাত্মিক চেতনা দর্শনের শত্তিতে 
তৃপ্ত নয়। তার ভাবাবিষ্ট আনন্দের সাজি সাজাবার 


৮২ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 


অধিকার ও প্রেরণ! সে দিয়েছে শ্রবণকে। একি 
কোন আদিম দৃষ্টিভংগীর প্রভাব--অবচেতন 
মনের "গভীরে লুকিয়ে যে দৃষ্টিভংগী অদৃশ্য 
অপাধিব এন্জজ্রালিক চিত্র ও. ভাবমৃত্তির প্রতি 
ভয়মিশ্রিত অবিশ্বাস পোষণ করে? কিন্তু অঁবণেন্্ৰিয 
যর্দি আত্মিক উন্নতির পথ হিসাবে স্বীকৃতি পায়, 
সে স্বীকৃতি হতে দর্শনেন্দরিয় বঞ্চিত হবে কেন? 


স্মরণাতীত কাল থেকে ভ'বতীয় আধ্যাত্মিকতায় 
দ্বশনেজ্িয় বহুজনহিতায় যথেচ্ছ স্বীকৃতি লাভ 
করেছিল | ভারতের মহান শিল্পসস্ত/ব তারই সুফল । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনার্য শিল্পে তাব আদি 
প্রকাশ ৷ খৃষ্ট-জন্মেব কয়েক শতাব্দী পূর্বে জাতীয় হিন্দু 
শিল্পে তাব প্রতিষ্ঠা_অবশ্থ সে কেবল তার প্রারম্ভিক 
ও গঠনমূলক রূপ। হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্টত্বেব কাল 
মিশর ও মেসে!পটেমিয়ার শিল্পের চেয়ে বয়সে তরুণ 
এমনকি গ্রীক শিল্পের চেয়েও। ইয়োরোপীয় শিল্পের 
গ্রীকো-রৌমান বাইজেনটাইম এবং রোমক শিল্প 
প্রভাবিত পর্বের সমসাময়িক । কিন্তু বহু দক্ষ শিল্পীর 
জন্ম দিয়েছিল এই যুগ-_ তাঁরা প্রত্যেকেই আপনাপন 
ক্ষেত্রে অনুপম এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পর্যায়তুক্ত 
হবার যোগ্য ৷ তাঁদের প্রভাব স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে 
বহুদূৰ পৰ্যন্ত প্রসাবিত--মধ্য এসিয়া ও তিব্বতে 
দূবপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পুর্ব এসিয়ায়, ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রতিভাবান শিল্পীকুল আপনাপন 
ও অপরাপর আতির আধ্যাত্মিক আকুলতাকে রূপ 
দিতে চেয়েছিলেন । আর তা কবতে গিয়ে দ্বেবত্ব 
প্রন্ষুট করেছিলেন মানব দেহের আধাবে যে 
অপাৰ্ধিব সম্পদ পেয়েছিলেন কদাচিৎ অন্য কোথাও 
সে সম্পদ ধরা দিয়েছে । কি সেই সম্পদ? মানবতার 
দেবত্ে রূপাস্তর, অথবা! দেবতার র্লপাস্তব বক্তমাংসের 
মানুষে ৷ 

ভাবতবর্ষের ভারত ও সচিতে যে আদিম 
প্রকৃতিবা্ের প্রতিচ্ছবি আমবা দেখতে পাই, 
দেশের মাটি হতেই তা প্রাণরস আহরণ করেছিল । 


[ শ্রাবণ ১৩৭৩ 


জিন ও বুদ্ধের জীবনোপাখ্যান অবলম্বনে মধুরা ও 
অমরাবতীতে প্রেম ও দেহময় সৌনর্ধের বন্দনা-গাল 











নন্দলাল বস্মু_'৪ 
নন্নলাল-অস্কিত বিচিত্রা-স প্রকাশিত নটরাজ 
খতুবজশালার একটি পৃষ্টা 


অপুর্ব সহজ সুরে ধনিত। কিন্তু সেই প্রণয়ের 
ক্ষণস্থায়িত্বটুকুও অমুক্ত থাকে নি। সেই সহজ 
সুরের রূপময় সংগীতে স্থন্ম ও গভীর এবং বলিষ্ঠ 
অথ্থময় এক বাণী ধ্বনিত হয়েছে। তারপর 
আমর! গুপ্ত সাআাজোর আতীয় শিল্পসস্ভারে 
দেশীয় ও বিদেশীয় ( গৃসীয-ৰোমক, কিছু চীনা ও 
কিছু পারসিক ) উপাদানের সমন্বয় দেখলাম। এই 


ধম বর্ষ ২য় সংখ্যা ] 


যুগের শিল্পেই ছিন্দু ভারত প্রথম আবিষ্কার করল 
নিজেকে। গুপ্তমুগেব শিল্পের পূর্ণতম বিকাশ অজন্তা 


গ্বাবার ওয়ালা 





নন্দলাল বস্ু-_'৫ 
ও বাঘগুহাব প্রাচীর-চিত্ৰাবলীতে ( frescoes ) 
মহাবলীপুরম, ইলোরা ও এলিফ্যন্টার ভাস্কৰ্ধে। 
ভাস্কৰ্য ও চিত্রকলাব কিছু অসামান্য কীতি এই কালে 
জন্ম নিয়েছে! সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর ভাস্কর্যের মহান 
শৈলী ( Grand Style ) ক্রমে পয়বর্তী মধ্যকালীয় 
হিন্দু শিল্পে অলংকরণসর্বস্ব একাধিক সম্প্রদায়কে 
তার অধিকার ছেড়ে ছিল। সরল বলিষ্ঠতাঁব 
স্থান নিল অলংকরণ ও দক্ষতার জটিলতা, 
আস্তরি কতার স্থান কেড়ে নিল চতুরত| ৷ দাক্ষিণাত্যে 
যে সনাতন এঁতিহোর ধাবা আজও পর্যন্ত জীবিত, 
উত্তরাবর্তে সে ধার! নিরাকারবাদী মুসলমান ধর্মা- 
বলম্বী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকূলতার আগুনেআত্মান্থতি 
দিল। যাই হোক উত্তর খণ্ডের যে সব জায়গায় 
হিন্দু ভাবধারা ও আদর্শ বিশেষ বিঘ্নিত হয়নি 
তেমন কয়েকটি স্থান এই শিল্পএতিহের প্রাণটুকু 
ধরে রেখেছিল। যেমন, রাজপুতানা, উড়িষ্যা ও 
নেপাল ৷ চিত্রকলার ওঁজ্জল্যও স্নান হয়ে এল ভাস্কধের 


কু 
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মত। চিত্রাংকন শিল্প প্রাণহীন হয়ে পড়ল 
দক্ষিণভারতে ৷ কিন্ত উত্তর ভারতে বৌদ্ধ, জৈন ও 
ব্ৰাহ্মণ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসজ্জায় এই শিল্পের.'এক ধার! 
প্রবাহিত হয়ে * চলল। এই ধারাই 'উত্তরকালে 
পুনরুজ্জীবিত হ’ল পাবস্তের ক্ষুদ্র চিত্রাংকনবিস্যাব 
( miniature-painting ) এক নবশোতে ৷ এই 
পুনরুজ্দীবন থেকেই ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত মুঘল 
চিত্রকলার উদ্ভব । হিন্দু ওতিহময ধর্মপ্রাণ ও কোমল 
ভাবাপন্ন জনচিত্তব চিত্রকলারও পুন্রভ্যখান ঘটল 
বিশেষতঃ রাজপুতানাব বাজসভাগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় 
এবং পাঞ্জাবের শিল্পাঞ্চলে ৷ নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ 
বলিষ্ঠ এই র'জপুত ও মুঘল চিত্রকলার জীবনকাল 
তিনশ বছর। অবশেষে পাশ্চাত্যের আঘাতে এই 
সবল কলাকৃতির জীবনদীপ নিৰ্বাপিত হয়ে গেল। 
উনবিংশ শতকের শেষভাগে দেখি ভারত শিল্পবিষয়ে 
পুরোপুরি দেউলে--পুরুযানুক্রমে যে শিল্পসম্পদ 
সঞ্চিত হয়েছিল, আজ না আছে তাঁকে উপলব্ধি 
কবার ক্ষমতা, না আছে সে সম্পদকে নিজেব বশে 
দাবী করার সাহস। কি চিত্ৰশিল্প কি লোকশিল্প 





নন্দলাল বস্থ__-৬ 
(folk 8্)- ভারত ক্রমশ উভয়ের অস্তিত্বই 
ভুলে গেল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি শিল্প 


৮৪ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 
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ও ধর্মের কেন্দ্রে গুটিকয়েক কাক্ষশিল্পী কোনক্রমে এবং নিশ্রেরও চারপাশে ভাবেৰ যে প্রাচুর্য জমেছে 


টিকে রইল মাত্ৰ । 


* bl ৰ ক্ল 


বিংশ শতাব্দী এই হতচেতন শিল্পধারার অবশ্য- 
ভাবী নবজগরণ সঙ্গে নিয়ে এল। ইয়োরোপের 
কিছু কলারগিক ও ভারতীয় শিল্পসমজদার ব্যক্তি 
সহানুভূতিতে এবং জাপানের দৃষ্টাস্তে ভারতীয় শিল্পে 
চেতনা ও প্রতিভাব পুনরুত্থান ঘটল--আত্ম- 
আবিষ্কারের নতুন বোধ জাগল, উদ্দীপনা দেখা দিল। 
কলিকাতা এই নবোদয়ের কেন্দ্র। পৃষ্ঠপোষকদের 
মধ্যে ই. বি. হাঁভেল ও ভগিনী নিবেদিতা উল্লেখযোগ্য 
দুটি নাম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নবজাগবণেব 
নেতা, অবণীন্দরনাথ-শিষ্য নন্দলাল বন্থু এই নব- 
জাগরণের শ্রেষ্ঠ শিল্পী । 


* bd * 


ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে নন্দলালের স্থান বিশিষ্ট 
ও একক । তিনি কেবল মহোত্তম শিল্প নন, ভাবতীয় 
শিল্পেব তিনি সঞ্জীবনীশক্ষ। হিন্দু শিল্পের প্রাণকে 
তিনি অনুভব কবেছেন হৃদয় দিয়ে, আব 
শির সত্তা তাঁৰ অনুভূত সেই প্রাণকে আহরিত 
ভাব ও স্বতঃসিদ্ধ আবেগের মিশ্রণে দিয়েছে 
নব কলেবর--উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অনন্ত |! আপন 
অন্তরের ভাব ও প্রকাশভংগীর ওপব অগাধ 
আস্থা তাকে সহস্মুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত 
করেছে, সাফল্য অর্জন করে এনেছে । তাই তাব শিল্প- 
তৃষ্টিতে স্বকীয়তা যত বৈচিত্রও তত। রাজপুত, মুঘল 
অঙ্জস্তার চিত্রসন্তার তাঁর শিল্পী-অন্তবকে প্রথম উদ্ধন্ধ 
করেছে। অবশ্য গাচীন এই চিত্রধারাই ভারতীয় 
শিল্পেব ঘুম-ভাজ চোখে প্রথম লাগা আলোক রেখা; 
তাই বলে নন্দলালের কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র এ কটি 
কেতাদুরস্ত সংকীর্ণ ধারার পুনকুজ্জীবনেই সীমিত 
ছিল না। যে প্রাচু্ধ পূর্বস্থরীরা সঞ্চয় করে গেছেন 


এসে-শিল্পী তার থেকে আপন প্রয়োজনমত নির্বাচন 
করে নিয়েছেন যে কোন খাটি স্রষ্টার মত। বাংলার 
লোকশিল্প তাকে মুগ্ধ করত-_মন্দিরগাত্রের পুরুষালী 
ধাচের মৃন্ময় মৃতি, কালীঘাট প্রভৃতি জায়গার পটের 
ওপর খু হাতের রেখা ও তুলির কা, 
সোনালী বাণিশ করা পটে ( lacquered 
70888) অথবা বইএর প্রচ্ছদে বিচিত্র বর্ণসজ্জা, 
পিতল ও কাঠের কাজ -সব কিছুই তিনি 
গ্রহণ করেছেন, তার শিল্পচেতনার আত্মগ্রকাশে সব 
উপকরণই কান্দে লেগেছে। চীনা ও জাপানী 
চিত্রাংকন শিল্পের অপর্যাপ্ত চর্চা তিনি কবেছেন, তারও 
বহু উপাদান তাব স্থষ্টিতে মিলেছে । প্ৰকৃতপক্ষে সব 
মহৎ শিল্পই_.মিশরীয়,। আসিরীয়, গ্রীক, চীনা, 
বাইজেনটাইন বা গথিক এবং সেই সংগে সর্বজাতির 
লোকশিল্প কোন না কোন বিশেষ বার্তা নিয়ে তার 
হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। তার মধ্যে অতি উচ্চাংগের 
এক সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, সমগ্র বিশ্বের শিল্প 
ইতিহাসেব অন্তরংগ জ্ঞান এবং দুর্লভ এক 
শিল্পপ্রতিভাব সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু কখনোই 
পাণ্ডিত্যাভিমান সে সমাবেশকে কলুষিত কবেনি। 
মনেপ্রাণে তিনি একজন কারিগব । তিনি ষেন 
অনুভব কবেন বিগত কালের কোন এক কারিগরেব 
তিনি সগোত্ৰীয়- যার| জানেও না ললিতকলাব 
জগৎকে কতখানি নেতৃত্ব তারা দিয়েছে। নন্দলাল 
মনে কবেন সমাজে তার বিশেষ উপযোগিতা আছে 
যেমন, তিনিও তেমন সমাঙ্জের কাছে এক 
বিশেষ দারিতবোধে আবন্ধ। আর যদ্দিচ 
নন্দলাল চিত্রশিল্পী হিসেবেই পরিচিত, অন্যান্য বহু 
শিল্প নিয়েই তিনি নাড়াচাড়া করেছেন ! মঞ্চসজ্জা, 
বেশভূষা ও গৃহালংকরণ স্থাপত্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ৷ 
তাহাডাও রাজপুতানীয় শৈলীতে তিনি দেওয়াল চিত্র 
{fresco ), এ'কেছেন, মাটি দিয়ে মুতি গড়েছেন, 
কাঠ থোদাই, লিনোকাট (11500), চামড়া ও 


A 
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বাটিকের কাজ করেছেন, তাতের নকৃশ! বুনেছেন, 
পাথর কুঁদে লিপি খোদাই (lithography ) 
করেছেন, ধাতু বা কাচে ছবি এঁকেছেন (etching) । 

প্রান ও মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্পের মূল সুরটি 
নন্দলাল যেমন আবিষ্কার করতে পেরেছেন, আধুনিক 
ভারতের শিল্পবোধ ষে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে 
তাকেও তেমনই--এবং আমি বলব এই তার শ্রেষ্ঠ 


সিত্ধি। যে রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন তা সর্বাংশে 


ভারতবর্ষীয় হয়েও আন্তৰ্জাতিক, আবেদন তার 
সর্বজনীন-_ প্রকৃত অর্থে যা স্বাদেশিক তার পক্ষে 
এটাই স্বাভাবিকও বটে। তাই যারাই স্বজতি ও 
সমসাময়িক কালের ক্ষুত্র সীমা পেরিয়ে মহান শিল্পের 
রসাস্বাদনক্ষম, নন্দলালের শিল্পহষ্টি তাঁদেরই মনকে 
নাড়া দেয়। 


আর্ষ ও অনার্ধ তাবধারার সম্মিলিত প্রভাবে 
ভারতের শিল্পভাণ্ডার যে সব অনবদ্য স্থা্টর এশ্বধে 
ভূষিত হয়েছে, শিব ও উমার দ্বৈত দেবমৃতির কল্পনা 
তার মধ্যে অগ্রগণ্য। এই ভাবরপ স্বর্গীয় দীপ্থিতে 
উদ্ভাসিত হয়েছিল গুপ্ত যুগের শিল্পে--মহাবলীপুরম 
ইলোবা ও অজস্থায়, মধ্যযুগেব শেষবর্তা হিন্দু স্থাপত্য, 
ব্ৰোঞ্জ শিল্পে, রাজপুত চিত্রশিল্পে। এই বিষয় বস্তু 
অবলম্বনে অসামান্য এক চিত্র-পর্ধায় সবাষ্ট করেছেন ৷ 
নন্দলাল। শিবমুগু, শিব ও সতী, কৈলাসে শিব ও 
উমা, প্রভৃতি চিত্র সমষ্টি বর্তমান ভারতেব সর্বাধিক 
অধ্যাত্ম ভাবাম্গুসারী চিত্রধারা নামে বণিত হবার 
দাবী রাখে । 


নন্দলাল মনেপ্রাণে হিন্দু। শিব উমার মৃতি 
কল্পনার অস্তনিহিত অর্থ তিনি উপলব্ধি করেছেন) 
পূর্বতন স্থপতি ও চিত্ৰশিল্পীদ্বের সৃষ্টির ভাষা ভাব 
আঙ্গিক ও তত্ব তিনি অনুধাবন করেছেন। যে 
দিব্য দৃষ্টিতে তিনি শিব-উমাব ভাবরপ প্রত্যক্ষ করেছেন 
আধুনিক শিল্পী সমাজে ত! বিবল। মানশ্চক্ষে যা 
দেখেছেন অনম্থকরনীয় রীতিতে তারই আভাস তুলে 
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ধরেছেন আমাদের দৃষ্টির সামনে । তার এই প্রয়াস 
শিল্পক্ষেত্রে এই দিব্য কল্পনাকে নবীনতাব স্পর্শ দিয়েছে 
তার সৃষ্ট চিত্রের ধ্যান ভাবগত ও অধ্যাত্ম উন্নতির 
নতুন সম্ভাবনা বহন করে এনেছে। এইখানে শিল্পী 
তার বৃত্তির চরমতম উদ্দোশ্ত সাধন করেছেন ৷ 


নন্দলালের হাতের ছবির তুলনা নেই । গতাঙ্- 
গতিক প্রাত্যহিক জীবনও তার তুলি ও পেনসিলের 
বন্ধনে বাধা পড়েছে। আপাত নিশ্রাণ দৈনন্দিন 
জীবনেব একঘেয়েমির ভিতরে ভিতরে যে ভালবাগাঁর 
সুবভি লেগে থাকে, এই জীবনের রহশ্যময়তার মতই 
তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। পথের ওপর কুণ্ডলী 
পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা কুকুর) ছাগ-মাঁতা স্তন 
দিচ্ছে তার শিশুবের) গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা 
এমনি নানা পঞ্তর নানা চিত্র; বেড়াল ছানা নিয়ে 
খেলছে শিশু) মা শুয়ে শুয়ে লোফালুফি করে আদর 
করছে ছেলেকে-হাত দিয়ে উচু করে তুলে ধরে 
আছে তাকে, শিশুটির অস্ফুট আনন্দ-অভিব্যক্তিট্‌ কুও 
যেন শোনা যায়) আদিবাসী সাওতাল মেয়ের! কাজ্ৰ 
সেরে ফিরছে গান গাইতে গাইতে--চুলে তাদের ফুল 
গজ, খেলার চাকা নিয়ে ছুটছে একটা ছেলে; 
অশীতিপর বৃদ্ধ পুরোহিত কম্পিত হাতে দশমবর্ষীয় 
ব্ৰাহ্মণকে দেবতার আরাত্রিক শেখাচ্ছেন? নানা ফুল 
ও গাছের রেখাচিত্র, বিচিত্র ভংগীমায় বিচিন্ নারী 
ও পুরুষের ছবি, জন্ত ও পাখির ছবিও প্রচুর। এমন 
কত শত পেনসিল বা তুলিতে আকা রেখাচিত্র । 
কাচের ধেলনা-দূরবীনের বিচিত্র বৰ্ণালীর মত তার! 
সবাই জীবনের চিত্রিত ক্ষণ-বিবরণী, নন্দলালের 
কল্পনা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের একছ্িক। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের হষ্ট চরিত্রের ভাবামুসারী তার নৃত্যরতা 
নটী চিত্র আত্মিক ভাবে সমৃজল। অথচ ইংজ 
ভারতীয় কিংবা ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভংগী এ বিষয়বস্তুতে 
নিছক নর্তকী ব্যতীত আর কিছু হুঞ্জি করতে পারত 
না। কিন্তু এই নটীর মত বৃহৎ স্ষ্টি তাঁর যে 
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বক্তব্যকে পৰিস্ফুট কবেছে এই সব ক্ষুদ্ৰ চিত্রের বন্তব্য 
তার চেয়ে নান নয়। প্রত্যাবর্তন--পেনসিলে আকা 
বৃহদায়ভর ছবিখানি) এক জোয়ান গ্রামবাসীকে 
কুটিবের দবজ্জায় খুসী খুসী মুখে অভ্যৰ্থন| করছে তার 
বউ ; চৈত্ন্যদেব, বাংলার বৈষ্ণব সাধু ও মরমী 
সম্তদেব জীবন-অবলম্বী নানা ঘটনা-চিত্র ; বুদ্ধদেবেব 
জীবনের ছোট ছোট উপাখ্যানের চিত্রায়ন ; দুই 
মহাকাব্য রামাযণ ও মহাভারতের নানা মহান 
পুরাকাহিনীর খণ্ডচিত্র ( অন্যান্ট অনেক কিছুর মধ্যে 
আমাৰ মনে পড়ছে কালিতে আকা পাণ্ডব বীরগণ ও 
দ্ৰৌপদ্বীর চিত্রখানি- ইন্দ্ৰপ্ৰস্থে যাবার পথে সেই 


রবীন প্রসঙ্গ 
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করেছে । তাবলে ক্ষুদ্ৰ চিত্রাংকন শিল্পের প্রতি তার 
অনাসক্তি ছিল না। তাব প্যানেলের পবে আকা 
রামায়ণের ধাবাবাহিক চিন্রসস্তার শিল্প ভাষ! স্মরণ 
কবিয়ে দেয়। সংস্কৃত এই মহাকাব্যটির কাহিনী যে 
জাপানের নিজস্ব তংক কবিতায় রূপায়িত হয়েছে, 
তার মূলে এই নন্দলাল বিরচিত প্যানেল-চিত্র। 
শুনেছি এই ছবিগুলি বাশিষার চিত্ৰভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
.করেছে। 


ক্ল * মং 


অবশ্য বাবাই ভাবতবধের বিগত পঁচিশ বছরের 


কুকুরটি হিমালয় শিখরের এক সংকীৰ্ণ স্থানের অবাজীর্ণ শিল্প-ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করেছেন নন্দলাল বস্ুব 


পাইন গাছের তলায় বিশ্রামবত ), আর শিব উমার 
ছবিগুলি । কি দেবদেবী, কি প্রাচীন মহাকাব্যের 
বা মধ্যযুগের প্রেমকাহিনীর বীরপুরুষ ও বীর্ষবত্তী 
নারী, সাধারণ নরনারী কিংবা সাধুসস্ত ও চাষাভৃষো 
লোক--সবারই প্রকৃত রূপের মধ্যে তিনি প্রবেশ 
করতে পেয়েছেন । পশুপাখির জন্যও তিনি অনুভব 
করেন; এমনকি বৃক্ষলতাবও প্রাণময় সভা তাঁব কাছে 
ধর! পড়েছে । বহু চিত্রে গাছ তিনি যেভাবে এ কেছেন 
(যেমন শাল বৃক্ষ মূলে বুদ্ধের ছবিটিতে ) তাতে 
তীর প্রতিভার এই্বর্ধই প্রকাশিত, আলংকাবিক রীতি 
নয়--ভারতীয় শিল্পে এ সম্পূৰ্ণ নতুন। তার মত 
দেখবাব ক্ষমতা সচবাচর কারো থাকেনা । তার দ্বাচ্য 
তাব সত্যোপলব্ধি, তার হাতের অলৌকিক স্পর্শ 
সব শিল্পীর পক্ষেই জর্ধনীয়। তীর বাস্তববাদের 
এঁশ্বধে তিনি মহান, মানবিক বিষয়বন্তব সালংকার 
প্রকাশে তিনি বিশিষ্ট । 


অজন্তা ও বাঘ গুহাব প্রাচীর-চিত্রের (fresc0e5) 
সুমহান শৈলীর অনুসরণ ও চর্চা করেছিলেন নন্দলাল 
ও অন্তান্ত আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী। 
নন্দলালের অস্তবে এই শিল্পরীতির শ্রীময প্রভাব 
আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায় এক নতুন সুর যোজন! 


নাম তাদের সবাব কাছেই স্ববিদিত। শত সহস্ৰ 
মাম্ুষ তার ছবি সপ্রশংস প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে। কিন্ত 
আধুনিক ভাবতের চিত্রকব হিসেবে, রূপে রেখায় রঙে 
ভারতীয় ভাবধাবাব যথার্থতম রূপকার হিসেবে লক্ষ 
লক্ষ মানুষের মাঝে তার পবিচয়েব আসন ব্যাপ্ত 
হওয়া উচিত | তাব স্বার্থেই তার প্রচার ব্যাপকতব 
হওয়া আবশ্যক । কিন্ত এই প্রয়োজনীষ প্রচারের 
অন্যতম অন্তরায় শিল্পীব নিত্দেবই ব্যক্তিত্ব | 
আভিজাত্যের সম্পদ তার মধ্যে এমন মজ্জাগত 
প্রচারবিমুখতা দিয়েছে যা সুঞ্নধর্মী শিল্পীগাত্রেবই, 
নির্ভেষ্গাল শিল্পপ্রতিভা মাত্রেরই স্বভাবগত। এ 
জাতীয় প্রচারবিমুখতা সব মনীবীরই থাকে । কিন্ত 
জনসাধারণ- শিল্পীর যাঁরা গুণমুগ্ধ বন্ধু তারা একটা 
কাজ করতে পারেন। তাদেব কর্তব্য নন্দলাল বস্ুুর 
মৌলিক চিত্রাবলীব এবং সেগুলিব প্ৰতিকৃতিব 
প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত কবা। তারা ছবিব প্রতিকৃতি 
কালক্রমান্থসারে সাজিয়ে সুলভ অথচ মনোহারী 
এযালবাম আকাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত। 
রেখাচিত্র ও আলেখ্যগুলি নন্দলালের স্থষ্টির রত্বাকর-_ 
স্বতঃস্ষতিতে বৈচিত্রযে যথার্থ অনুপম, দেখে মনে হয় 
আপানেব হুকুসাই ও তার সহকর্মীদের হাতের কাজ । 
নন্দলালের সুহৃদ ও ভক্তত্রনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে 


ৰ 


৫ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা] 
এগুলো। এ্যালবাম তৈরীর প্রয়োজনে তা থেকে 
গ্রতীক-সংকলন করা বিহিত ৷ 

নন্দলাল বন্থুর শিল্পীজীবনের বিবর্তনক্রম 


গবেষণার্থে এই জাতীয় নমুনা-এযালবাম এক বা 
একাধিক করার প্রয়োজন হবে। 


* ঝা ক্ণ 
মহান শিল্পীর মর্মগ্রাহী স্বাইব গুণাবধারণ কিছুটা 


অন্ততঃ ব্যক্তিনির্ভর হতে বাধ্য। কিন্তু নন্দলালের. 


শিল্পকৃতির হৃদয়গ্রাহিতা, তাব শিল্পদক্ষতা এবং সেই 
সঙ্গে ভারতীয় শিল্পে তাঁর স্থান_যে কোন দিকের 
বিচারেই বর্তমান লেখক নি্ধিধায় মনে করেন নন্দলাল 
আমাদের শিল্প-ইতিহাসেব অন্যতম প্রধান ও সর্বাধিক 
তাৎপর্যহময় একটি নাম। প্রধানতঃ চিত্রেই তিনি 
নিজেকে প্রকাশ কবেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজেকে 
সব চেয়ে বেশী প্রকাশ করেছেন গীতি কবিতা ও ছোট 
গল্পে। তবুও তব ভাবের প্রসার রীতির স্বাচ্ছন্দ্য এবং 
রক্তমাংসের মানব-অবয়বে দেবত্ব-প্রস্ক.টনের কথা 
ষখন ভাবি, তখন তাকে আমি মিশবী শিল্পনারকদের 
সঙ্গে, ফিডিয়াস ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে, অজস্তার 
বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে, মহাবলীপুবম ইলোরা ও 
এপিফেন্টার ভাস্কবদের সঙ্গে, প্রাচীন চীন ও 
আপানের বৌদ্ধ চিত্রকর ও ভাঙ্কবদের সঙ্গে একাসনে 


ক্রপপতি নন্দলাল = ৮৭ 


না বসিয়ে পারিনা । মধ্যযুগের শিল্পপ্রমুখদের মত তিনি 
ও প্রচলিত প্রথার অমুবর্তন করেছেন যখন তখনই তা 
উভীৰ্ণও হয়েছেন। স্বীয় রীতি-বৈশিষ্ট্ে বৃক্ষলতার 
নিগৃঢ় প্রাণসত্তাটিং উপলব্ধি করেছেন আর আপন 
প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশ করেছেন চীন ও জাপানী নিসর্গ" 
অংকনবিদদের 
সমান্ুভূতিতে ৷ জাপানী যুকিয়ো-য়ে চিত্রকরর1 যে 
ব্যাপক সহামুভূতি ও সবলতায় চারপাশের জীবনকে 
চিত্রান্িত করেছিলেন, নন্দলাল তার 
অংশীদ্বার। শিল্পীর চরম সার্থকতা তার করায়ত্ত) 
সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। অভীষ্ঠকে 
পেয়েছেন তাঁর শিল্পগ্রচেষ্টায়। সত্যই তাকে ‘সিদ্ধ 
শিল্পী” আখ্যায় ভূষিত কর! চলে__তিনি শিল্পাচার্য । 


তষ্ট--র্ূপকার, নির্মাতা; বেদোক্ত দেবশিল্পী। 
প্রজাপতি-রহ্মার সর্বজ্ঞ কারিগর বিশ্বকর্মার বৈদিকরূপ ; 
যে বিশ্বকর্মা উত্তরকালে হিন্দু পৌরাণিক “ধর্মে স্থপতি 
শিল্পী ও কারিগরদেব রক্ষক-দেবতা রূপে স্বীকৃত ৷ 
ত্ষ্টর বছ বিশেষণেব মধ্যে ‘রূপপতি’ একটি এবং 
আমি মনে করি এই বিশেষণটি নন্দলাল বসুর মত 
বিশিষ্ট শিল্পীব ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । রবীন্দ- 
নাথ যেমন বাকপতি, নন্দলাল তেমন রূপপতি। 


অহবাদ__প্রণতি মুখোপাধ্যায় 


(landscape painters ) 


মালতী পু'থির একটি পাত৷ 


চিত্তরঞ্জন দেব 


‘অত্যন্ত সৌভাগাক্রমে ও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে রবীন্দ্রভবনে ''-একটি পাঙুলিপি সংগৃহীত হয়েছে, 
ষেটিকে আজ পর্যন্ত প্ৰাপ্ত রবীন্দ্রনাথের পাওুলিপি- 
গুলির মধ্যে অর্বপ্রাচীন বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার 
করতে হয়। পাওুলিপিখানি স্পষ্টতই একখানি 
বৃহৎ বাঁধানো খাতা ছিল। কিন্তু-.-দেটিব সেলাই 
খুলে গিয়েছে এবং খোলা পাতাগুলিও অতাস্ত 
জীৰ্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে । একদিকের শক্ত'-'মলাটও 
পাওয়া! গিষেছে। অন্য দিকের মলাট ও কতকগুলি 
পাতা পাওয়া যায়নি ।..এই বাঁধানো খাতাখানি--- 
লেট ভায়াবি নাহলেও তার কাছাকাছি সময়ের, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের তেরো-চোদ্দ 
বসব বয়সের লেখা এই থাতাখানিতে পাওয়া 
গিয়েছে ।--'সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে স্থান পাবার 
সময়ে এগুলি অনেকাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত 
হয়েছে । সেগুলির প্রাথমিক ফ্লপ পাওয়া যায় এই 
পুঁধিতে। এটাই এই পুঁখির গুরুত্বলাভের অন্যতম 
প্রধান হেতু । ববীন্দনাখের চিন্তা, কল্পনা ও 
শিক্ষারীতির বিবর্তন উপলব্ধিব পক্ষে এই প্রাথমিক 
রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় অত্যাবশ্যক ৷ কিন্তু সে 
পরিচয় গভীর গবেষণা শম-ও সময় সাপেক্ষ । 
‘‘পুথিব নানাস্থানেই কাটাকুটি আছে প্রচুর 
পরিমাণে ; সংশোধিত পাঠগুলি যথাস্থানে লিখিত 


হয়নি, আশেপাশে -"ইতস্ততঃ বিক্ষপ্তভাবে লিখিত। 
**এই পুথিটি যে সময়ে? রবীন্দ্র ভবনে আসে তখনই 
এটির বাধাই ও সেলাই খুলে গিয়েছিল এবং খোলা... 
পাতাগুলির পৌর্বাপর্ধ ঠিকমতো রক্ষিত হয়নি 1... 
এর কতকগুলি পাতাও তখন থেকেই পাওয়া 
যায়নি।...এ জব কারণে পুঁথিখানির সব পাঠ 
যথাষথভাবে অর্থাৎ অংশম্বাতীতভাবে উদ্ধার করা 
সহজসাধ্য নয় ।”২ | 
এই কষ্টসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে বর্তমান 
লেখক আলোচ্য পাণুলিপিটির অধিকাংশ পাঠ উদ্ধার 
এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংকলন করেছেন। 
পাণ্ডুলিপি-পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 

‘এই পুথিটিব কালসীম। নিরূপণ করার পক্ষে 
একটি প্রধান কর্তব্য এর অন্তর্গত রচনাগুলির 
সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া ৷’ 

বর্তমান লেখক-কতৃকি সংকলিত অনুয়্প একটি 
তথ্যপঞ্জী৪ রবীন্দরজ্জিজ্ঞাস। প্রথমথণ্ডে প্রকাশিত 
হয়েছে। উক্ত তথ্যপঞ্জীতে পাওুলিপির অন্তৰ্গত 
রচনাগুলির সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের 
বিস্তৃত বিবরণ সহ পাঙুলিপির অবিন্তস্ত পৃষ্ঠায় 
বিক্ষিপ্ত রচনার পৌর্বাপর্ধ নির্দেশ করা হয়েছে। 
পাও্লিপি-পরিচয়ের কাজ যে এখানেই সম্পূৰ্ণ হয়নি 


€্ম বর্ষ ২য় সংখ্য ] 


সেকথা বলা বাহুল্য। পাঙুলিপির পাঠভেদ 
অমুসদ্ধানও অন্যতম করণীয় । মূলতঃ একই রচনার 
একাধিক পাঠের মধ্য দিয়ে কবির মানসবিকাশের 
বিচিত্র ধারার পরিচয় বিস্তুতভাবে পাওয়া যায়। 
মালতীপুথিতে রবীজ্দনাথের তেরো থেকে একুশ বছর 
বয়স পর্যন্ত সময়ের বিচিত্র রচনার প্রাথমিক 
খসড়ালিপি আছে। বর্তমান নিবন্ধে এই পু'ধির 


শুধু একটি পাতায় ( এক পূর্ণ পৃষ্ঠা ও এক অর্ধপুষ্ঠায়) 


লিখিত খসড়া পরবর্তীকালে যে বিচিত্র রূপ্‌ ধারণ 
করেছে এবং যে সব ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে 
তার বিবরণ দেবার চেষ্টা করা গেল । 

মানতীপুথির ৩৯২১ক-সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত 
কবিতাটির শিরোনাম কবি দিয়েছিলেন ‘নৃতন উষা’ । 
পরে সে শিরোনাম বর্জন করেছেন বলে মনে হয়। 
কিন্তু শিরোনামের অন্তর্গত কবিতাটি অবঞ্জিত 
অবস্থায়ই আছে। পাওুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ কবিতাটি 
প্রথমেই এখানে উদ্ধৃত করছি, 


[সা] ং সারের পথে পথে, মরীচিকা অঘম্বেষিয়া 
অমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে, ২ 
[তাই] বলি একবাব, আমারে ঘুমাতে দাও, 
শীতল করি এ হৃদি স্সিপ্চ বিরামের শ্রলে। ৪ 
শান্ত এ জীবনে মোর, আস্মুক নিশীথ কাল, 
বিশ্বৃতি আঁধারে ডুবি ভুলি সব ছুখজালা, ৬ 
নিঃস্বপ্ন নিল্ার কোলে, ঘুমাতে গিয়াছে সাধ, 
মিশাতে সমূদ্রমাঝে জীবনের শ্রোতমালা | ৮ 
সর্বব্যাপী অন্ধকারে, মিশিয়া যাইবে ক্রমে, 
পৃথিবীর ষতকিছু সুখ দুখ ভালবাসা । ১ 
দারুণ শ্রাস্তির পরে, সে অতি সুখের ঘুম 
সেই ঘুম ঘুমাইব আর কিছু নাই আশা! ১২ 
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, ভাঙ্গিবে সে ঘুমঘোর, 
নৃতন প্রেমের রাজ্যে পুন আখি মেলিব। ১৪ 
সে যে কি সুখের উষা, হাসিবে নৃতন লোকে 


মালতী পুথির একটি পাতা | ৮৯ 


| মেঘে মেঘে সুখগান গাহিয়! ১৮ 
তাপিত কুম্মুম যথা, বিতরে সুরতিস্বাস, 
[শীতল] শিশির জলে নাহিয়া | . ২৪ 


[অপার বিস্মুতিজলে, অবগাহি মনথানি 
[যত কিছু পৃথি] বীর সব ধুয়ে ফেলিব! ২২ 
[নৃতন-জীবন] লোয়ে, নৃতন নৃতন লোকে 
[নৃত]ন নৃতন সুখে খেলিব ৷ ২৪ 
এখানেই কবিতাটি যে প্রথমবারের মতো সমাপ্ত 
হয়েছিল কবির স্বহস্তে অঞ্কিত* বিরতি নির্দেশক নক্সা 
চিহ্ন দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু লেখাটি শেষ হযে 
যাবার পরেও তার রেশ থেকে গিয়েছিল তার মনে ৷ 
তাই, অন্ত কোনো এক সময়ে উল্লিখিত পৃষ্ঠার 
উদ্টোদিকে ৪০।২১খ-সংখ্যক পৃষ্ঠায় নীচের অধাংশে 
আবার লিখেছেন, 


সে ঘুম ভাঙ্গিবে ষবে, নৃতন জীবন লোয়ে 
নৃতন নৃতন রাজ্যে মনোদ্থে খেলিব, ২৬ 
যত কিছু পৃথিবীর, দুখ, জালা, কোলাহল 
ডুবায়ে বিশ্বৃতি জলে মুছে সব ফেলিব ২৮ 
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শষ্য 
নীরবে পৃথিবীপানে রহিয়াছে চাহিয়া ৩, 
ওই অগতের মাঝে, ধাড়াইব একদিন 
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়াঁ_ ৩২ 
রবি শশি গ্রহতারা, ধুমকেতু শত শত, 
আধার আকাশ ঘেরি চারিদিকে চুটিছে, ৩৪ 


বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, বিশাল এ প্রকৃতির 
অভ্যন্তর হোতে এক গীতধ্বনি উঠিছে। ৩৬ 
অনন্ত গম্ভীর ভাবে, বিস্ফারিত হবে মন, 


হৃদয়ের ক্ষুদ্ৰ ভাব যাবে সব ছিড়িয়া? ৩৮ 
তখন অনস্ত কাল, অনস্ত জগত মাঝে 

অনন্ত গম্ভীর সুখে রহিব গো ডুবিয়া! ৪. 

‘নৃতন উষা’ শীর্ষক কবিতাটির অঙুবৃত্তি এখানেই 


সেই নব স্থধ্যালোকে মনোস্মুখে খেলিব ! ১৬ শেষ হল। কিন্তু কবি কোনো সমাপ্তি-নিৰ্দেশক চিহ্ন 


রজনী পোহালে পরে, বিহঙ্গ খেলায় সুখে 


তত 


এখানে দেননি। লেখা দেখে মনে হয় তারপরেও 


2. . রবীন্দ প্ৰসঙ্গ 


আবও কিছু লিখবেন এ রকমই ছিল তীর মনের 
ভাব। স্বত্ত কোনো পৃষ্ঠায় হয়ত এরও অনুবৃত্তি 
ছিল; কিন্ত তার সন্ধান এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা 
নেই কাঞ্জেই ‘নৃতন উষা’ কবিতাটির পাণ্ডুলিপির 
সম্পূৰ্ণ পাঠ বলতে আমরা আপাততঃ উদ্ধৃত ৪০টি 
ছত্রের কথাই বুঝব। 


এখন এই কবিতাটি কি ভাবে কখন কোথায় 
প্রকাশিত হয়েছে দেখা বাঁক :-- 


রবীন্দ্রনাথের মুক্রিত রচনার মধ্যে 'নৃতন”, “নৃতন 
অবতার”, “নূতন ও পুরাতন’ ‘নৃতন ও সনাতন’, “নূতন 
কাল’, “নূতন চাল’, নৃতন শ্রোতা” প্রভৃতি 
শিরোনামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, কিন্ত 
নূতন উষ৷ শিরোনামে কোনো! কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে বলে আমরা জ্বানিনে। কাজেই খসড়া 
লিপিতে “নৃতন উষা’ শিরোনাম লিখেও তিনি যে 
শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছেন সে বিষয়ে আমরা 
নিঃসংশয় ।২ 


শিরোনামহীন এই রচনার প্রথম অংশ আমরা 
ভগ্মহদয়ণ নামক গীতিকাব্যের উনত্রিংশ সর্গে 
ললিতার উভ্ধিদ্র মধ্যে দেখতে পাই ৷ পাঙুলিপির ছুই 
পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত মোট ছত্রসংখ্যা ৪০। ভগ্নহাদয়ে মুদ্রিত 
পাঠে ছত্ৰ সংখ্যা ২৬। পাঙ্ডুলিপির প্রথম আটটি 
ছত্ৰ ভগ্নহৃদয়ের মুদ্ৰিত পাঠে অপরিবন্তিত রূপে বর্তমান । 
পাতুলিপির ৯৯ ও ১২ সংখ্যক ছত্ৰ ( মুদ্রিতপাঠে ২৫ 
ও ২৬ সংখ্যক) দুটি দ্বাবা ভগ্নহৃদয়ের মুদ্রিত পাঠ সমাপ্ত 
হয়েছে। ভগ্নহৃদয়ে প্রকাশিত অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা 
গেল, 


ললিতা 
সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেধিয়া 
ভ্রমিয়! হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে ২ 
তাই বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও_ 
শীতল করি এ হরি বিরামের স্নিষ্ধজলে। ৪ 
প্রাপ্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথ কাল, 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৩ 
বিশ্বৃতি-আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখ জালা) ৬ 
নিঃস্বপ্ নির্ভার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ, 
মিশাতে মহাসমুদ্রে জীবনের শোতোমালা। ৮ 
শরীর অবশ অতি-_নয়ন মুদিয়া আসে, 


মৃত্যুর দ্বারের কাছে বপিয়! সন্ধ্যার বেলা, ১০ 
চৌদ্রিকে সংসার পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি 
আধ স্বপ্নে আধ জেগে দেখি গো মায়ার খেলা । ১২ 
কত শত লোক আছে--কেহ কীর্দে--কেহ হাসে-- 
কেহ ঘ্বণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালবাসে, ১৪ 
একটি কথার তরে কেহ বাঁ কীদ্বিয়| মরে-_ 

একটি চাহনি তরে চেয়ে আছে কত মাস-- ১৬ 
একটি হাসির ঘায়ে কেছবা কাদিয়৷ উঠে, 

একটি হেরিয়া অশ্রু কারো মুখে ফুটে হাস! ১৮ 
কেহ বসে, কেহ ওঠে--কেহ থাকে, কে যায়-- 
জীবনের খেলা দেখি মরণের দ্বারে শুয়ে-- ২০ 
হাসি নাই, অশ্ৰু নাই---স্থখ নাই, দুঃখ নাই 

হাসি অশ্রু সুখ দুখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে। ২২ 
শুধু শ্রান্তি- শুধু শ্রান্তি-_-আর কিছু---কিছু নহে 
নহে তৃষা|--নহে শোক--নহে স্বণ', ভালবাসা, ২৪ 
দারুণ শ্রাস্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম 

সেই ঘুম ঘুমাইব--আর কোন নাই আশ|। ২৬ 


ভগ্নহাদয়ের এই মুদ্রিত পাঠে পাঙুলিপির ৯ম, 
১০ম ছত্ৰ (সর্বব্যাপী অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে ক্ৰমে--- 
পৃথিবীর ষত কিছু স্থখতুথ ভালবাসা) এবং ৯৩ 
থেকে ৪০ সংখ্যক ছত্ৰ পর্যন্ত অংশ (ক্রমে ক্রমে ধীরে 
ধীরে ভাঙ্গিবে সে ঘুমধোর-..অনস্ত গম্ভীর সুখে 
রহিব গো ডুবিয়া ) সংকলিত হয়নি । মুদ্রিত পাঠের 
মোট ২৬ ছত্রের মধ্যে ১০টি ছত্ৰ পাঙুলিপির পাঠের 
সঙ্গে ছবহু এক (প্রথম আটছতর এবং সৰ্বশেষ 
২৫ ও ২৬ ছত্ৰ ) । 


ভগ্নসৃদয় গীতিকাব্যের প্রথম ছয়টি সৰ্গ ধারা- 
বাহিকভাবে মাসিক ভারতীতে৯ প্রকাশিত হয় । এব 
তিন বছর আগে উক্ত মাসিক পত্রেই আমরা 


৫ম বব ২য় সংখ্য ] 


লেখকের নাম বিহীন “হিমালয়” শীর্ষক একটি কবিতার 
প্রকাশ১০ দেখতে পাই ৷ পাঙুলিপি ও মুদ্রিত পাঠের 
মধ্যে সিল ও অমিল অনুসন্ধানের অন্ত উক্ত 
কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি, 


হিমালয় 


যেখানে জলিছে স্থৰ্য, উঠিছে সহস্ৰ তার = 

প্ৰজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে চুটিয়া '২ 
অসংখ্য অগত্ষস, ঘুরিছে নিয়মচক্রে 

অসংখ্য উজ্জল গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া।। ৪ 
গম্ভীর অচল তুমি দীড়ায়ে দিগস্তব্যাপি, 

সেই আকাশের মাঝে শুত্র শির তুলিয়া। ৬ 
নিঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে, 

চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া ৷ ৮ 
তোমার বিশাল জ্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম সুখ 

ক্ষুদ্ৰ নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া। ১০ 
পৃথিবীর কোলাহল, পাবিন| সহিতে আর, 


পৃথিবীর সখ দুখ গেছে সব মিটিয়া।। ১২ 


সারাদিন সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি, 

চন্রস্থ্য গ্রহময় শুন্ত-পানে চাহয়া ৷ ১৪ 
জীবনের সদ্ধ্যাকাল কাঁটাইব ধীরে ধীরে, 

নিবালয় মরমের গানগুলি গাহিয়! ৷ ১৬ 
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ, 

দুবশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে। ১৮ 
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুকু, কাপিবেক গাছপালা 

একে একে ছোট ছোট তারাগুলি নিভিবে ॥ ২০ 
তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি, 

স্মৃতির বিষণ্ন ছবি আকিব এ মানসে । ২২ 
শুনিব সুদূর শৈলে, একতানে নির্বরিনী, 

ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদ্ধ্বনি বরষে ॥--২ ২৪ 
ক্রমে ক্রমে আসিবেক, জীবনের শেষদিন, 

তুষার শয্যার পরে রহিব গো গুইয়।। ২৬ 
মর মর মর মর ছুলিবে গাছের পাতা 

মাথার উপরে হুহু--বায়ু যাবে বহিয়া॥ ২৮ 


মালতী পুির একটি পাতা ৯১ 


" চখেব সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো 

বনগিরি নিরিণী অন্ধকারে মিশিবে। ৩০ 
তটিনীর মৃছধ্বনি, নির্ঝবের ঝর ঝর .. 

ক্রমে মৃদুতর হয়ে কাণে গিয়া পশিবে ॥॥ ৩২ 
এত কাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন, 

দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব। ৩৪ 
সারাদিন কেঁদে কেদে ক্লান্ত শিশুটির মত 

অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয় পড়িব ৷৷ ৩৬ 
সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নৃতন জীবন লয়ে 

নৃতন প্রেমেব রাজ্যে পুন আখি মেলিব। ৩৮ 
যত কিছু পৃথিবীর, দুখজালা, কোলাহল, 

ডুবায়ে বিশ্বৃতিজলে, মুছে সব ফেলিব ৷৷ ৪০ 
ওইযে অসংখ্য তারা ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য 

নীববে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া। ৪২ 
ওই জগতের মাঝে দ্বাড়াইব একদিন, 

হৃদয় বিস্ময়গান উঠিবেক গাহিয়া। ৪৩ 
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত 

আধার আকাশ ঘেরি নিঃশব্দে ছুটিছে। ৪৮ 
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তন্ধ প্রকৃতির 

অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে ৫০ 
গভীর আনন্দভরে, বিশ্ফারিত হবে মন 


হৃদয়ের, ক্ষুত্রভাব যাবে সব ছি'ড়িয়া। ৫২ 
তথন অনন্ত কাল, অনস্ত জগত মাঝে 
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া ।। ৫৪ 


নৃতন উষা’ শিরোনামে মূল পাগুলিপির পাঠ, 
ভগ্নহৃদয় গ্রন্থে ললিতার উক্তিরূপে মুদ্ৰিত পাঠ এবং 
‘হিমালয়’ শিরোনামে প্রকাশিত কবিতার পাঠ--এই 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রচন! যে মূলত একটি হয়েই প্রথমে 
কবির লেখনী থেকে নিঃহ্থত হয়েছে--সে কথা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখতে পাই, 


পাণ্ডুলিপির শেষ যোলোটি ছত্রের সঙ্গে ভারতীতে 
প্রকাশিত ‘হিমালয়’ কবিতার শেষ যোলটি ছত্র (৩৭ 
--৫৪ সংখ্যক) প্রায় এক (ব্যতিক্রম_কয়েকটি 


- পরিবর্তিত শব্দ এবং সম্পূর্ণ পরিবতিত সর্বশেষ ছত্রটি )। 











৯২ 

ভগ্রহদয় গ্রন্থ ললিতার উক্তিক্ূপে প্রকাশিত 
কবিতার প্রথম আট ছত্ৰ এবং সর্বশেষ দুইছত্র ( ২৫, 
২৬-সংখ্যক ) যথাক্ৰমে পাওলিপির প্রথম আটছত্র 
এবং ১৯১ ১২-সংখ্যক ছত্রের অনুরগ । 


পাঙুলিপির সম্পূর্ণ পাঠ একই পাতার পরম্পব 
বিপবীত ছুই পৃষ্ঠায় লেখা) এর প্রথমাংশ 
‘সংসারের পথে পথে মরীচিকা অম্বেষিয়া’ থেকে 
নূতন নূতন স্থখে খেলিব’ পর্যন্ত এই ২৪টি 
ছত্রের শেষে কবি পূর্ণ সমাপ্তি-চিহ দিয়েছেন; 
এ পেকে যদি মনে করা যায় যে ‘নৃতন উষা’ 
কবিতাটি এক পৃষ্ঠঠতেই সীমাবদ্ধ এবং সম্পূৰ্ণ, আর 
সে-অন্গসাবে ভগ্নহৃদয়ে ললিতার উক্তিক্লপে মুদ্রিত 
পাঠই এর একমাত্র পরিবতিত পাঠ? বিপরীত 
পৃষ্ঠায় লেখা ‘সে ঘুম ভাজিবে যবে নৃতন জীবন লোয়ে’ 
থেকে অনন্ত গম্ভীরস্থখে রহিব গো ডুবিয়া’ পর্যন্ত 
১৬টি ছত্র ‘হিমালয়’ শীর্ষক স্বতন্ত্ৰ কবিতার শেষাংশ 
মাত্র, এর সঙ্গে নৃতন উষা’র সম্বন্ধ নেই তাহলে 
কিন্তু ভুল করা হবে; কারণ আমরা দেখতে পাই 
নৃতন উষা শীর্ষক কবিতার ১৪ সংখ্যক ‘নৃতন প্রেমের 
রাজ্যে পুন আখি মেলিব’ এই ছত্রটি মুত্রিত ‘হিমালয়’- 
শীর্ষক কবিতায় ৩৮ সংখ্যক ছত্রের সঙ্গে হুবহু এক৷ 
কাজেই এবিষয়ে আর কোনোই সংশয় থাকা উচিত 
নয় যে পাগুলিপির 'নৃতন উষা’ শিরোনামে লিখিত 
অংশ এবং তার বিপরীত পৃষ্টায় লেখা শিরোনামহীন 
১৬টি ছত্ৰ মূলতঃ একই রচনার পুর্ব ও উত্তবার্ধ এবং 
ভারতীতে প্রকাশিত ‘হিমালয়’ ও ‘ভগ্নহৃদয়’-গএস্থে 
প্রকাশিত ‘ললিতা’ উল্লিখিত “নৃতন উষার’ই ভিন্ন ভিন্ন 
পাঠ ৷ মূল খসড়া থেকে কবি যখন মুদ্ৰণের অন্য দিয়েছেন 
তখন খসড়ালিপির প্রথমাংশের ২৪ ছত্রের বদ্বলে ৩৬ 
ছত্ৰ নৃতন করে লিখেছেন ; সেটিই ‘হিমালয়’ নামে প্রথম 
ভাবতীতে প্রকাশ করেছেন; এবং তার তিনবছর 
পরে ভগ্নহৃদয় মুদ্রণকালে মালভীপুখির মূল খসড়ার 
প্রথমাংশের ৮টি ছত্র অপরিবন্তিত রেখে মাঝখানে 
১৬টি ছত্ৰ ( ‘শরীর অবশ-অতি নয়ন মুদিয়া আসে’ 


রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গ 


[শ্ৰাবণ, ১৩৭৩ 
থেকে নহে তৃষা--নহে শোক--নহে ঘ্বণ ভালবাসা, 
অংশ ) নৃতন ভাবে লিখে যোগ করেছেন, এবং শেষ 
করেছেন আবার মূল খসড়া থেকে একাদশ ও দ্বাদশ 
ছত্ৰ (“দারুণ শ্রান্তির পবে সে অতি সুখের ঘুম” সেই 
ঘুম ঘুমাইব আর কিছু নাই আশা’) ছুটি কিঞ্চিৎ 
পবিবতিত আকারে লিপিবন্ধ করে। 

ভগ্রস্থদয়ে প্রকাশিত ললিতার উক্তির প্রথম চার 
ছত্ৰ বাদে সমস্ত কবিতাটি পরবর্তীকালে আবার কাব্য- 
্রস্থাবলীর+১ কৈশোবক-অংশে ‘বিশ্ৰাম’ শিরোনামে 
অপরিবর্তিত অবস্থায় সংকলিত হয়েছে। 

এতক্ষণ মালতীপুথির এক পাতাব দুই পৃষ্ঠায় 
লিখিত একটি কবিতার খসড়ালিপি এবং তার 
ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রিত রূপের বিবরণ দেওয়া! হল। 
পাগুলিপিব পাঠ এবং গ্রন্থ ও{প।ত্রকায় প্রকাশিত 
ভিন্ন ভিন্ন পাঠ অমুসরণ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের 
কবিমানসের উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে পারি, সে 
অবকাশ কবি তার পাণুলিপিতে রেখেছেন। 


বিশেষজ্ঞদের মতাহুসারে মালতীপু ধিতে সবচেয়ে 
আগে ষে লেখাটি কবি লিখেছেন তার তারিখ ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দের কোনো সময় ১২) কিন্তু এই তারিখ গবেষণা 
দ্বারা অনুমিত মাঁলভীপুধিতে কবির স্বহস্তে লিখিত 
ষেক'টি তারিখ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
পুরানো তারিখ হল ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ 
(১২৮৪) । শৈশবসর্দীত কবিতাটি কবি বোটে 
বসে এই তারিখে লিখেছিলেন ৷ 

আমাদের আলোচ্য ‘মালতীপুথির একটি পাতা’য় 
লেখা খসড়া লিপিটির অগ্ভতম পরিবতিত পাঠরুপে 
অনুমিত “হিমালয়” শীর্ষক কবিতাটির প্রকাশের তারিথ 
১৮৭৭ খুষ্টাব্বের আগষ্ট মাস (১২৮৪ ভাদ্ৰ) যা 
শৈশবসঙ্গীত রচনারও পূর্ববর্তী ৷ কাজেই ‘হিমালয়’ 
রচনাকালও যে শৈশব সঙ্গীত রচনার পূর্ববর্তী কোনো 
সময় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । এখন আমরা নিঃসংশয় 
যে ‘হিমালয়’ কবিতার প্রাথমিক খসড়ার অন্যতম 
‘নৃতন উষা’ শৈশবসঙ্গীতেরও পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। 


হম বধ, ২য় সংখ্য ] মালতী পুঁধির একটি পাত! | ৯৩ 

উক্ত কবিতা সংবলিত ‘মালতীপুথির আলোচ্য ভাবধারা এক--অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্তমানে 
পাতাটির প্রাচীনতা উপেক্ষনীয় নয়, সেজন্যই এই দুখজালা এবং ভবিষ্যতে দারুণ দুৱাশী’। আমাদের 
০৮৮ ডন ও শৈশবসঙ্গীত এই ১৫% কবিতাটি এই খ্তিধারার মূল উৎস 
তিন শিরোনামে ষে তিনধানি বই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সন্ধানে সহায়ক হবে একথা মনে করে কবির পরিত্যক্ত 
প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন তার তিনটিরই অস্ধনিহিত ‘নূতন উষা'য় আমাদের যাত্রা শুরু হল। 


৮ 


উল্লেখপপ্তী 


তথ্যাদির অন্য প্রবন্ধ লেখক বিশ্বভারতী রবীজ্দ্ৰসদনের নিকট কৃতজ্ঞ । 
[ ] বন্ধনী ভুক্ত শব্দ ব! অক্ষর মুন্দিত পাঠ থেকে গৃহীত অথবা প্রবন্ধ লেখকের অম্লমিত । 
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ fl 
২ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা, প্রথম-ধণ্ড, মালতীপু'থি পাগু,লিপিপরিচয়, পৃ, ১৩৫-১৩৭ স্বষ্টব্য ৷ 
৩ তদ্বেব-_পৃ. ১৩৭; উক্ত প্রবন্ধের ২-সংখ্যক অংশে ১০-১১ ছত্র দ্ৰষ্টব্য । 
৪ তদ্বেব, সম্পাদকের নিবেদন অংশে তথ্যলতিক| শিরোনামে--পৃ. ২৭০-২৭৯। 
৫ মালতীপু থি-পাগু,লিপি পৃ. ৩৯/২১ক। 
৬ রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড পৃ ৬৬। মালতীপু'থির মুদ্রিত পাঠেও ‘নৃতন উষা’ শিরোনাম বজিত | 
৭ গ্রন্থাকারে প্রকাশ জুন ১৮৮১৷ 
৮ জযহৃদয়, উনত্রিংশ সৰ্গ পৃ. ১৭৮-৭৯। 
= ভারতী ১২৮৭ কাতিক--ফান্তন ৷ 
১০ ভারতী ১২৮৪ ভাদ্ৰ, প্‌ ৫৬.৫৭ । 
১১ সত্যগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রকাশ আশ্বিন ১৩*৩ । 
১২ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫০, প্রবন্ধের «-সংখ্যক অংশের প্রথম ছত্ৰ দ্ৰষ্টব্য । 


সই পপ 





৯৪ 7, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [শ্রাবণ, ১৬৭৩ | 
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বৈতানিকের পক্ষে সোমেন্দনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও লোক-সেবক প্রেস ৮৬. এ জগদীশ চন্দ 
রোড হইতে মুক্মিত। মূল্য ১.০০ 








সম্পাদক : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ০ ূ 


৫ম বধ ৩য় সংখ্যা ৷৷ কাতিক ১৩৭৩ 





এস এক এল এন এট এ ও ০০০ দিসে এসে পেস এস এ এ ০৯ ৫ পা টি এট ১ এ এটাত পে পিস এ এনে ওরস এর এস এসি এ এন এড পরি একে" এটো বটি খন গৰকা পাদ 


। বুকল্যাণ্ডের গ্ৰন্থসম্তাৱ 
| “Barly Bengali Prose : Carey to Vidyasagar 
| —Dr. Sisir Kumar Das 95°00 
{ ্‌ চৰ বসু ভূদেব চৌধুরী 
| চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৫০ বাংল! সাহিত্যেৱ ইীতিকথ। 
(5, ২ খণ্ড ) প্রাতিখণ্ড ১২৪০ 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ২ ড় 
| ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার 
ব্রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীৱ স্থান ৬'০০ 
য় গুৱুদেবেৱ শান্তিনিকেতন ৩'০০ 
। ত ুতডঞ যতো গাহি ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব 
সৌমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় 
$ বাংলার বাউল £ কাব্য ও দর্শন ৫৫০ ত 
1 নি ডঃ ববীক্রনাথ মাইতি 
| ৰ চার , চৈতন্য পৱিকৱ ১৬-০০ 
ম বিদ্যাসাগর জীৱনচৱ্ৰিত ও ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত 
ভ্ৰমনিৱাশ ৬:৫০ ব্রবীন্্রনাথেত নপক নাট্য ১০০ 
 সৌমোন্্রনাথ ঠাকুর . ব্রবীন্দ্রনাট্য পৱিচয় ' ৬০০ $ 
ৰ $ 
{ কালিদাসেৱ কাব্যে ফুল ৪:০০. ৯৬৬ , 
সূর্ধসনাথ ব্রবীন্দ্রনাথ ৪'০০ . 
| দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ' ‘ৰবীন্দ্ৰ অভিধান ১5, ২ অর প্রত্থিও  $. 
858 ৰ | ৬৮} 
{ ডঃ হরিহর মিশ্ৰ প্বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী ৩০০: ৫ 
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রবীন্দ্র প্রসঙ্গ । 
«€ম বর্ষ, ওয় সংখ্য |) 
আশ্বিন । ১৩৭৩ 





রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র $ রবীন্দ্র-যুগের রূপরেখা 
ভুদেব চৌধুরী 


রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছিলেন,_-“মামুষের প্রত্যেকের মধ্যেই সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে। 
আবার সেই সঙ্গে তার একটা বিশেষ ক্লপও আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম ।”? 
একই প্রসঙগের পূৰ্বস্থত্ৰে তিনি আরো লিখেছিলেন,--“জীবজন্ককে গড়ে তোলে তার অনস্তনিহিত 
প্রাণধর্ম । সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাধা অন্তর পক্ষে দরকার নেই। মানষের আর 
একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়ো-_সেইটে তার মনস্তত্ব, এই প্রাণের 
ভিতরকার স্বজনীশক্তিই হচ্ছে তাঁর ধর্ম ।”২ 

এই ধর্মেই মামুযের যথাৰ্থ ব্যক্তিত্ব,_তাঁর পাত্ত্ব। দেশকালের পরিধিতে নিরস্তর 
প্রবহমান অভিজ্ঞতা ও অন্ভবের ধারা প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের অতিশারীর প্রাণের 
গভীরে,_-তথা তার অবচেতন চৈতন্রলোকে বিচিত্র আলোড়ন স্থষ্ট করে চলেছে। কিন্ত 
একই বহিকুপাদান-প্রবাহের অভিঘাত নানা চিত্তে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার হুষ্টি করে, 
এই স্থষ্টশীল অভিপ্রকাশকেই বলি ব্যক্তির ব্যক্ষিত্ব---তার পাত্তত্ব__কবির ভাষায় তার 
‘আমার ধর্ম ৷’ 

এই পাত্তত্বের উম্মৌচনে শিল্পীর প্রাথমিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ ভাবেই একাস্ত হয়ে 
থাকে। কেননা, যে বিশেষ ধরণের জরীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও চারিত্র প্রকৃতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি 
শুরু থেকে গড়ে ওঠেন, তার অন্তঃম্বভাব অনেক সময়ে কেবল তাকেই সহজে ( instinctively ) 
আত্মস্থ করে নিতে পারে। মাঙ্গুযের জীবন-ধর্ম সম্পর্কে তার সকল পরবর্ভা ভাবনা প্রায়শঃ 
সেই প্রাথমিক সংস্কারেরই অমুমত পরিণতি লাভ করে। তাছাড়া অনেক জনের পক্ষেই 
তার শৈশব চেতনা সর্বাপেক্ষা সতেজ ও সবুজ বলে প্রথম সংস্কারই স্থায়ী মৃল্য-ভাবনায় পরিণতি 
লাভ করে। | 


১। ববীন্দ্রনাথ__আত্মপরিচয় (৩) 
২। এ-ও (৩)। 


৯৬ রবীন্দর-প্রসঙ্গ [ কান্তিক ১৩৭৩ 


রবীন্দ্রনাথের বেলাও তাই 'হয়েছিল,_.বস্ততঃ তাঁব মৌলিক ব্যক্তিধর্ম, তথা তাঁর বিশিষ্ট 
কৰি-দ্বভাবের প্রকৃতি নিষ্লপণের আকাজ্ষাতেই তাঁর শৈশব এবং কৈশোর পরিমণ্ডলের বিল্তুত 
পরিচয় সন্ধান প্রয়োজন। সেই ব্যক্তি প্রকৃতির স্বভাব-পরিচয়, কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন 
তাঁর প্রথম রচনাবলীব কথা স্মরণ করে ₹_নীগ বাঁধানো খাতার ধরে ধরে লেখা 
একেবারে প্রথম জীবনের কাচা রচন!, এবং তারও পরে আরে! যে-সব অপরিণত প্রকাশ 
আজ হারিয়ে গেছে,__তার্দের কথাও স্মরণ করে প্রৌঢ় কবি বলেছিলেন,--“এই লেখাগুলি 
যেমনই হোক এর পিছনে একটা ভূমিকা আছে-_সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে 
একঘরে । তাব খেলা নিজের মনে। শুরু হুল- আমার ভাঙা ছন্দে টুক্বে! কাব্যের পালা 
উদ্ধা বৃষ্টিব মতো; বামূকের ষা-তা ভাবের এলোমেলো কাচা গাথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোকটা 
ছিল সেই একঘরে ছেলেব মজ্জাগত 1৮৩ একেবারে প্রথম পর্ধায়ে রবীন্দ্র কবি-প্রকৃতিতে 
রীতিভজের এই ঝৌকটা অপেক্ষাকৃত ঝাঁঝালো হয়েছিল,__তার ‘একঘরে’ ‘কুনোমি’-ঘের! 
ব্যক্তিত্বের স্বতঃগ্রতিহত *মানস-প্রসারের অনুষঙ্গী বিচিত্র মনস্তাত্বিক অভিঘাত সুত্রেই। 
কিন্ত সে বাবি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি । আত্মমস্থন ও আত্মপীড়নের নিভৃত প্রয়৷স-অস্তে 
কবিতার দ্বেহে-মনে কেবল এক “অপূর্ব বস্তু নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞার স্থায়ী উদ্ভাসই বিস্তীৰ্ণ 
হয়ে রয়েছে। তাহলেও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্ররুতিব প্রথম লক্ষণ একটি স্বভাবতঃ আত্মনিক্লদ্ধ 
introvert ) সম্ভার অবিরাম আত্মউন্মোচনের সংগ্রামে ; এবং তা কেবল বিরূপ পাবিপাশ্বিকেব 
সঙ্গেই নয়_-নিজের সহজ প্রকৃতির অন্তর্বকতার বিরুদ্ধেও । কেবল এই পদ্ধতির ক্রমাগত 
চলমানতার প্রভাবেই রবীন্দ্র-কবি-প্রৃতি চিরগতিশীল,_চঞ্চল এবং স্থদূরের পিয়াসী। 
রবীন্দ্রকবিতার গৃতিধর্ম একাস্তভাবে উপনিষদ, আরণ্যক অথবা অপর কোনো বহিবাগত 
তত্বপ্রভাবিত নয় । | 

অন্তপক্ষে এই অন্তর-নিরুদ্ধ চেতনার অবিরাম নির্মোক মোচনের চেষ্টার ফলেই কবির 
জীবন-বাসনা এবং কাব্য রচনার সঞ্চয়ও শুবে স্তরে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। পরিণত বয়সে তাঁর 
মূল্য নির্ণয় করে তিনি বলেছেন,--“অনেক দিনের রচনাগুলো যখন একত্র জমা করা যায় তখন 
এই ভাবনাটা মনে আসে । তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী । শুধু নিজের 
মনের নয়, চারিদিকের মনের। ইতিহাসের এই অনিবার্ধ হৈচিত্রোব ভিতর দিয়েই সাহিত্যের 
তরী চলে আপন তীৰ্থে 18 

অর্থাৎ চৈতন্তৰিকাশের একটি প্রাথমিক পরিমগ্ডলের উৎস থেকে জীবনের অভিজ্ঞতা, 
অন্থভব ও বহুমুখী বিস্তার ছড়িয়ে পড়ে ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে নিভৃত ব্যক্তি-ভাবনার 
ব্যাপকতর সীমায়। এইভাবে বিবর্তমান দেশকালের ক্রমাগত বিস্তৃত অভিঘাতমালাকে 
নিয়ত সঞ্চরণশীল ব্যক্তিচিত্তের পরিণামাভিমুখ্তাব গভীরে আত্মস্থ করতে পাবার প্রয়াস এবং 
তার পরিণতি ও চরিতার্থতা-বোধের চক্রাবর্তনেই রবীন্দ্র-কবিকর্মের ধারাই্সাযী গ্রসার। 


৩) রবীন্দ্রনাথ--আত্মপরিচয | 
৪ | রবীন্দ্র রচনাবলীর ‘ভূমিক|’--রচনাবলী (১) 


হম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা } রবীন রচনার মনিচিত্র : রবীন্দ্র যুগের রূপরেখা ৯৭ 


প্রতিট প্রবাহ এবং আবর্তের মূলে আছে এক অনিবাৰ্য কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণ। রবীন্দ্র কবি- 
কর্মের গভীরেও স্তরে স্তরে, প্রতিটি মানস-পর্যায়ের পরিণতিতে, একই অভিন্ন আকাঙ্ষার 
বিচিত্র দ্যুতি লক্ষিত হয়ে থাকে পুনঃ পুনঃ। সে আকাঙ্ষা বৈচিত্রাকে এঁকোযে,--স্বস্ববিৱোধকে 
সামঞ্জস্তে সুবিহিত করতে পারার ! বন্ধত: বৈচিত্রো-বিরোধে ক্ষুব্ধ জটিল মানব-জীবনপ্রবাহের, 
কল্যাণ-পরিণামিতায় অতন্দ্র বিশ্বাসেই রবীজ্র-কবি-চেতনা নিত্য সঞ্জীবিত,--তাই প্রতি কাব্য- 
পর্যায়ের অবসানেই তার ব্যক্তিক অন্থুভব চির অদ্বিতীয় £-- 
“অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো, 
দেই তো তোমার আলো! ৷ 
সকল দ্বন্ব বিরোধমাবে জাগ্রত যে ভালো 
সেই তো তোমার ভালে! ৷” 
কিন্তু সেই একতম প্রত্যয়ের গভীরে বিচিত্রের স্বাদ রবীন্্র-রচনাকে স্পর্শ করেছে বারেবারে 
জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত দেশকাল-চেতনার, পরবর্তী “নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার 
সামগ্রী রবীন্্রভাবনায় এই বৈচিত্র্যের স্বা্ই বহন করে এনেছে। এই বিশেধিত তাৎপধেই 
রবান্দনাথেরও সাহিত্যের ‘তরী ইতিহাসের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই চলেছে আপন 
তীৰ্থে ৷ ইতিহাসের নিরিখ মত সেই ক্রমাগতির ধারাকে কয়েকটি মুখ্য পর্যায়ে বিভক্ত কর! 
সম্ভব। 
আপন রচনা-ইতিহাসে অজেয় লোকের সন্ধান কবি নিজেই রেখে গেছেন £--সাত-আট বছর 
বয়সের মধ্যেই ‘ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোডিঃপ্রকাশ' তাকে 'পত্ভ” লিখতে প্রবর্তিত করেছিলেন 1৫ 
এই জ্যোতিঃপ্রকাশ দেবেন্সাজুজ গিরীন্দ্রনাথের কন্যা ( গুণেন্্রনাথের অগ্রজ্ঞা ) কাদস্বিনী দেবীর 
পুত্র ৷ সে যাই হোক্‌, সেই নীলখাতাটি “ক্রমে” “কীটের বাসার মতো’ ভরে উঠলেও, ‘কঙ্কণাময়ী 
বিলুপ্তি দেবীর" গ্রাস থেকে তাকে রক্তা করা সম্ভব হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় লেখা একটি সামগ্রিক 
অখ্যায্নিকা কাব্য-রচনার প্রয়াস; পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রার মুখবন্ধে শাস্তিনিকেতন 
বাসকালে লেখা 'পৃর্থীরাজ পরাজয়”। সে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের কথা,_-কধির বয়স তখন বারে! বছর 
পূর্ণ হবার মুখে ৷ কিন্তু সেই কাব্যটিও তার ‘জ্যেষ্ঠা সহোদর! নীল খাতাটির অনুসরণ 
রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে ষে প্রাচীনতম অংশ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার সব কিছুই 
কবির হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কালের লেখা, বারো থেকে তেরো বছরের সীমায় 


_স্মুচিত । এ-সম্পর্কে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের এতাবৎ জ্ঞাত প্রথমতম 


মুক্রিত কবিতা “অভিলাষ ।৬ ১৭৯৬ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্য! ( ১৮৪৭-_নভেম্বর-ভিসেম্বর ) 
তব্বোধিনীতে প্রকাশিত কবিতাটির সঙ্গে লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি,--বলা হয়েছিল ‘দ্বাদশ 
বর্ষীয় বালকের রচিত” প্রকাশ কালের হিশেব ধরলে রবীন্ত্ীথ তখন তেরে! বছর 


| জুষ্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনম্মৃতি’ (কৃবিতা-রচনারস্ত ),। 


৬ ৷ দ্রষ্টব্য ব্রজেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_রবীন্দ্-গ্রস্থপরিচয়। 


৯ রবীন্্র-প্রসঙগ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


পেরিয়ে গেছেন আরো কিছু লেখা এই সময়ে অ-নামে বেরিয়েছিল । আগেই বলেছি, 
রবীন্দ্রনাথের দ্বনামাস্কিত প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘হিন্দু মেলার উপহার”--১২৮১ বঙ্গাব্বের মাঘ 
মাসে ( ১৮৭৫, আমুয়ারী ) হিন্দু মেলায় পঠিত এবং এ বছরের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
ঞ্বি-ভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায়, প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন চৌদ্দ বছরের উপাস্তে । 
তেরো থেকে আঠাবো বছব বয়সেব সীমায় লিখিত কবিতাবলীব একটি নির্বাচিত সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছিল “শৈশবসঙ্গীত” (১২৯১ বঙ্গাব্দ ) নামে। তাছাড়া কবি-লিখিত প্রথম মুদ্রিত 
কাহিনীকাব্য ‘বনফুল’ জ্ঞানাঙ্কুর ও প্ৰতিবিম্ব’ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ১২৮২ 
বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে । কাব্যটি প্রথম গ্রন্থিত হয় ১২৮৬ সালে । কিন্ত গ্রস্থীকারে 
প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্র কাহিনী-কাব্য 'কবি-কাহিনী” ‘ভারতী’ পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১২৮৪ 
বঙ্গাবের শেষ চারটি মাসিক সংখ্যায়। এই কাব্যের প্রথম খ্রস্থূপায়ণ ১২৮৫-তে। 
তারপর ক্রমশঃ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে গীতিকাব্য-সংকলন ‘ভামুলিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ 
(১-৮৪ ), গাথাকাব্য ‘ভগ্নহৃদয়’ ও 'রুদ্রচণ্ড' (১২৮৭?) গাঁতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ 
( ১২৮৭ ) ও ককানমূগয়া' ( ১২৮৯ )। এই সব কিছুই কবির অপরিণত রচনা এবং তার কুড়ি- 
একুশ বছরের বয়ঃ সীমায় রচিত। 

কিন্ত এরই ফাকে পরিণত লেখারও সুচনা! হয়ে গিয়েছিল । 

'সন্ধ্যাসংগীত'কে রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম ‘্বকীয়ত)’ চিহ্নিত কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন, 

প...সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয় । সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে 1৮৭ 
‘জীবন স্থৃতি’তে কবি দন্ধ্যাসংগীত, রচনারস্তের যে ইতিহাস দিয়েছেন, তা ১২৮৮ বঙ্গাবের শরৎ 
কালের ।? ‘কালমৃগয়া’ সুনিশ্চিত ভাবে তার পববর্তাঁ কালের রচনা,_-তাহলেও এসব লেখাকে 
রবীন্দ্রনাথ অপরিণতির অপরাধে পরিত্যাগ করেছেন । পূর্বোক্ত পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র 
'ভা্ছসিংহ এবং ‘বাল্মীকি প্রতিভা” প্রচলনের ছাড়পত্র পেয্নেছিশ। অবশ্য ভাবগত মূল্যে তত 
নয়, প্রয়োগ ও আবেদনগত সাফল্যের জন্যে যত। 

তাহলেও ইতিহাসের দরবারে এই বঞ্জি ত রচনাগুলিও অবিস্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই, হয়ত না 
জেনেও, এই সত্য স্বীকার করে গেছেন। এই সব রচনার পরিবর্জন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,_-“সে 
গুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদবে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে 
সেগুলিকে অনাদরে রাখি নি, এও তেম্নি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুকৃ, বাইরে থেকে 
মডেল-লেখা নকল করবার জাধনায়। কাচা বয়সে পরের লেখা মকৃশ করে আমবা অক্ষর ফেঁদে 
থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের ছার্দ একটা প্রকাশ হতে থাকে । অবশেষে 
পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে ন্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। 
প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেই রকম কপিবুকের কবিতা ।”৯ 


৭1 বুবীন্দ্ৰনাথ--‘সঙ্ধ্যাসংগীত' ( সুচনা! )-- রচনাবলী (১) । 
৮1 দ্রষ্টব্য £ প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়_-“রবীন্দ্র জীবনী’ (১)। 
= | রবীন্দ্রনাথ ‘সদন্ধ্যাসংগীত’ ( স্থচন! )--রচনাব্লী (১)। 


ঠম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র : রবীন্্-যুগের রূপরেখা ৯৯ 


কপি বুকের কবিতা হলেও তারই ভিতরে ভিতরে ‘নিজের ছাদ"টাই ধীরে ধীরে প্রকাশিত 
হয়েছে, পিরিণতিক্রমে” ‘সন্ধ্যা সংগীতে’ এসে যা ‘নকল থোলদটাকে বিদীর্ণ করে’ কবি-ধর্ষের 
্বক্ূপকে দিয়েছে প্রকাশ করে। নিজের জীবন-ধর্মের অভিগ্রকাশকে কবি এক্টি + শতদল 
পদ্মের ক্রম বিকাশের সঙ্গে তুলনা! করেছিলেন ঃ-- 

“জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি ষে ঘোমটা খুলে খুলে ' 
ফোটে তোমার মানস অরোবরে-- [ 'বলাকা--৩৩ নং কবিতা ] 

রবীন্ত্র-কবিধর্মবিকাশের মানচিত্রটিকে পদ্মদেহ-বিকাশের রূপরেখার সঙ্গে তুলনা করলে 
বলতে হয়, এই পর্যায়ের কবি-ভাবন] ঘেন "মুদ্িত কমল কলি’,--ষার গোপন অভ্যন্তরে স্বাধীন 
আত্মপ্রকাশের আগ্রহ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে! রবীন্দ্র-রচনার এই স্তরটি বর্তমান গ্রন্থের 
অন্তর আলোচিত ‘গীতি কবিতার মুক্তিধারারই স্বভাব-অন্বর্তন।১৯০ তবু কবিপ্রতিভার 
‘স্বকীয়’ ছাঁদটিকে প্রচ্ছন্নতায় অবধারণ করে রাখার এঁতিহাসিক ব্যঞ্জনাতেই এর স্বাতন্্য। 

তারপরের কাল স্থচিত হয়েছে “সদ্ধ্যাসংগীত, থেকে,-_“অপরিণতির অঙ্কুর” অবস্থা থেকে 
‘কবির প্রতিভা-শতদলের প্রথম উন্মেষের কাল এটি । এই উন্মেষ জাগতিক অর্থে যত, একান্ত 
ব্যক্কিগত' তাৎপর্ধেই তার চেয়ে অনেক বেশি। 'ন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনা প্রসঙ্গে “্জীবনস্থতিতে? 
কবি প্রভাত সংগীতের’ ‘পুনর্মিলন’ কবিতাটির কথা স্মরণ করেছেন; এই কবিতার ভাবাম্থয্গেই 
মোহিতচন্দ্র সেন তীর সম্পাদিত কাব্যগ্রস্থাবলীতে কবির কিছু সংখ্যক প্রাথমিক. কবিতাবলীকে 
হা অরণ্য শিরোনামে গ্রথিত করেছিলেন। এই সময়ের মানসিকতা ব্যাখ্যা করে কবি 
লিখেছেন, “বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবি 
অবস্থায় ছিলাম যখন কারণহীন, আবেগ ও লঙক্ষহীন আকাজজ্কার মধ্যে আমার কল্পনা 
নানা ছন্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল... |” ১১এই অবস্থাই জন্মাবধি অন্তর্বদ্ধ (70:0%61) ব্যক্তিত্বের 
স্বাভাবিক প্রথমাবস্থা। কিন্তু ধীরে ধীরে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এই বছিধিমুখ আত্মনিমগ্ তায় 
অনিবার্য অতৃথ্থি ও বিক্ষোভ পরিষ্কুট হয়ে ওঠে। কৈশোর শ্বভাব-ভীরু, সহদয় চিত্তের 
নীরব আশ্রয় ভিক্ষায় চিরস্তিকৃত সে। কিন্তু যৌন দুঃসাহসী যুবরাজ,--অয় করার উদ্দীপনায় 
মে ছুর্দ। লক্ষ্য -করবার কথা, 'সদ্ধ্যাসংপীত, কবিতাবশীর রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কুড়ি 
বছরের পূর্ণ যুবক,__বয়ঃসদ্ধির সীমা সম্ভ অতিক্রান্ত । স্বভাবতই আবাল্য আত্মনিমগ্নতার বিলাস 
বন্ধন ক্রমশঃ দুঃসহ হতে লাগল । কখনো আক্ষেপ হতে লাগল, “দিনের আলোতে আমিই 
যখন অত্যন্ত উগ্র ছিলাম, তধন যাহা কিছুকেই দেখিতে সুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত 
করিয়া আবৃত করিয়াছি।” কধনো মনে এলো “জগৎ্টাকে কেমন করিয়া দেখিলে ষে ঠিক মত 
দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়,”__সেই গুরু চিন্তার ভার ।৯২ 

একান্ত অন্তৰ্বন্ধত৷ থেকে আত্মনির্মোচনের যৌবন-বাসনা ; সন্ধ্যাসংগীতের আষ্টেপৃষ্ঠে আহ্গিণ্ত 
আলোড়নের শেষে এলে! 'নিঝরের শ্বপ্রভঙ্গ ।__ মুহূর্তে মনে হল “আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে 


১*। জটব্যশবাংলা সাহিত্যের ইতিকথা? ( ২য় পর্যায়) , 
১১। বলবীজ্ৰনাথ--‘জীব্‌নস্থৃতি ৷ ১২.।  জুষব্য__রবীন্দ্রনাথ--এ। 


১৯০ _ ববীন্দ্র-প্রসঙ্গ [ কাতিক; ১৩৭৩ 


একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভে করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের 
আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।”১৩ আত্মনিবন্ধচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের পক্ষে 
বিশ্বালোকের ধারায় এই অবগাহন ও ক্রমউন্মোচনই চলেছে বস্তুত: “সন্ধ্যাসংগীত” ( ১২৮৮) 
থেকে চিত্রা” (১৩.২) পর্যন্ত রচনাপ্রবাহের মূলগত কবি-মানসিকতায় ;--ব্যক্তি থেকে 
বিশ্বের অভিমুখে ধাবিত'হয়েছে নিরুত্ধ অন্তরের ক্রম-উন্মোচিত আকাঙ্ক| ৷ বিশ্ব-অর্থে এখানে 
বুঝব,__কবি-ব্যক্রিত্বের ব্যাপক বহিঃ পরিপার্খ) কারণ ববীন্দ্রকবি-ভাবনায় ক্রমণরিণতির 
সুত্রে তাঁর কাব্য কল্পনায় ‘বিশ্ব’ শব্দের তাৎপর্যও ক্রমিক ব্যাপ্তি লাভ করেছে। 

‘হৃদয় অরণ), থেকে যে মন মুক্তি পেল “কবি-প্রতিভার উন্মেষ পর্ধায়ে' এবারে সেই মনই 
বহিবিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল-চিহ্নিত বস্ুপটে আত্মার সুদৃঢ় প্ৰতিষ্ঠা কামনায় হল উন্মুখ । ‘বলাকা’ 
কাব্যে আত্ম-সদ্ধানী কবি বলেছিলেন, 

“আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে, 
পাকে পাকে ফেরে ফেরে 
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে; 
না ক ক্ল 
অবশেষে 
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন 
আর আমার ভূবন ৷” [ ১৯ নং কবিতা ] 

“সন্ধ্যাসংগীত’ থেকে “চিত্রা? পযন্ত কালে কবি-মনে জ্বগতের প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার ও 
পরিণতি বিহিত হয়েছে। সে প্রেম মন্ময়। একাস্তভাবে অ-পর্তন্ত্র না হলেও, নিজের 
ব্যাকুলতাতেই আত্মনিমগ্ন বলে রোমান্টিক কল্পনাতিশায়ী সেই বিশ্বভাবনা ইতিহাস 
ভূগোলের বাস্তব রূপ-রেখার বন্ধনে তখনো৷ অবয়বাদ্িত হতে পারেনি। পরবর্তী পর্যায়ে 
বিশ্বজগতের রূপ-রসময় ভৌগোলিক ও ওঁতিহৃগত পরিখিকে তিনি আভিধানিক তাৎপর্ধে আপন 
কবি-মানসিফতা দিয়ে ‘জড়িয়ে’ ধরতে চাইলেন। সে পরিধি, বলাবাহল্য, প্রাচীন এঁতিহৃ-ভিত্তিক 
আধুনিক ভারতের। বস্তুতঃ নিত্যকালের ভারতবর্ষে এই পর্যায়ে রবীন্দ্র কবি-আত্মার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ 
ও প্রতিষ্ঠা। ‘চিত্ৰা'-সমুত্তর “চতালি'র কাল (১৩০২) থেকে “নৈবেস্কের কাল পর্যন্ত (১৩০৭ ) 
চলেছে এই মানস প্রবণতা । | 

বিস্তার এবং সংহতি, পরিধি এবং ঘনত| মিলিয়েই ব্যক্তি-ধর্মের পূণায়তি। 'সন্ক্যাসংগীতে”র 
কাল থেকে “নৈবেদ্ক” অবধি বিকাশ-পর্ায়ে সীমা-সংকীৰ্ণ অন্তর্ব্ধ কবি-ব্যক্তিত্ব অপার বিস্তুতির 
মধ্যে বিকশিত হয়েছে,_অধিগত করেছে পরিধির অসীম ব্যাণ্তিকে। অতঃপর সেই পরিধি, 
বিস্তারের অব্ধারণায় প্রসারিত কবিমন আত্মচৈতন্তোর গভীরে নিমগ্ন হয়ে গেল। বৈচিত্র্য ও 
উদ্দীপনার সীমা পেরিয়ে এল নিভূতি ও প্রশাস্তির ধ্যানবাসনা । এ-পর্যায় কবি-প্রতিভার 


১৩। রবীন্ত্রনাথ-আীবনম্থতি ৷ 


৫ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা ] রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র £ রবীশ্র-যুগের রূপরেখা ১০১ 


যথার্থ আত্মস্থতার, আত্মসমূখতার মানসিক রসি ৷ দ্মরণের (১৩০৯) কাল থেকে 
গ্রীতালি (১৩২১) পর্যস্ত এই মানস-গ্রব্ণতার প্রসার । 
এইখানে এসে রবীন্দ্-ভাবনার মূলে বাঙালি-ইতিছাসেব একটি যুগ-সংস্কারেরও, সার্থক 
সমাপন হল,--উনিশ শতকীয় বাঙালি রেনেসাঁসের সফল্‌ উদ্যাপন! আগে দেখেছি, 
রেনেসীসের প্রথম প্রকাশ অজস্ৰ হ্ববিরোধে স্বতাধণ্িিত:--সকল বিরোধ এবং সামঞ্জক্ককে এক 
সফল পরিণামস্থত্রে গ্রথিত করতে পারার একাস্তিক আগ্রহে তার এঁতিহাসিক প্রসার। 
রবীন্দ্র-চিত্তের উদ্বোধন-লয়ে বঙ্গীয় ইতিহাসের স্ববিরোধী মুখ্য ধারাগুলির ব্ূপবেখা আভাসিত 
করতে চেম্নেছি অন্যত্র । রবীন্দ্রনাথের নিৰ্দিষ্ট সংকেত-সুত্রের অনুসরণ করে বলা চলে, 
নবীন মূল্যবোধের আলোকে চিরস্তন ভারত-মহিমার উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠাই ছিল রেনেসা সের প্রায় 
একমুখী আকাঙ্ষা। গীতাঞ্জলি-যুগের রবীন্দ্র-রচনায় কবির কল্পলোকে সেই উজ্জীবন-যজ্ঞ সাঙ্গ 
হতে পারল । রবীন্র-জন্মের পঞ্চাশ বর্ষ পুতি উপলক্ষে অজিত চক্রবর্তী তৎকাল পর্যন্ত কবি-সুঞ্টির 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রায় একই কথ! বলেছিলেন,--“নদীর বাকের. মত ক্রমাগত একটা 
হইতে অন্তটায়, এক রস হইতে অন্ত রসে তাঁহার স্বভাব আপনার সার্থকতাকে খুজিয়া 
বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্মের মধ্যে আপনার সমস্ত হুদ্দ ও বিরোধের সামঞ্জস্ত লাভ করিয়াছে 
বলিয়া আপনারই ভিতর হুইতে ভারতবর্ষের চিরন্তন সমন্প্াদর্শকে সে আবিষ্কার করিয়াছে ।”১৪ 
অন্যত্র দেখেছি১৫ বন্ধিমচন্সে এই সমন্বয়-বাসনার স্ফুটতম প্রথম অভিব্যক্তি এবং রবীশ্ৰনাথের 
গাঁতাঞ্লি পর্ধায়ে তার এঁতিহাসিক পরিণাম । অন্তপক্ষে নিছক তাধ্যিক ইতিহাসের বিচারেও 
রামমোহনে যে হ্বাদেশিকতার উন্মেষ, স্বদেশী আন্দোলনে ( ১৩১২-১৩১৯ ) তার সফল 
পরিসযা্থি। _ 
অজিত চক্রবর্তীর গ্রন্থ রচনার কালে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত রচনা শেষ হয়েছিল,_-তাই তিনি 
ভারতবর্ষায়” আধ্যাত্মিক ভাব.পরিণামের মধ্যেই রবীন্দ্-কবি-ধর্মের স্থিতাবন্থা কল্পনা করে হস্তি 
বোধ করেছিলেন । কিন্তু নিত্য-বিবর্তন-গ্রত্যয়ী রবীন্ত-প্রতিভা স্বভাবতঃ ছিল প্রতিষ্ঠা বিরোধী, 
কোথাও, কোনো মহত্তম পরিণামে পৌছেও থেমে যাবার কথা ভাবতে পারেন নি তিনি,--কারণ 
সে-ও তো আবার এক নৃতন অন্ত্বদ্ধতার নির্মোকে আচ্ছর হয়ে পড়া | সপ্ততি-উত্তর বয়সের 
একটি কবিতায় বলেছিলেন, | ঢ় 
“অপুৰ্ণ যধন চলেছে পূৰ্ণের দিকে 
তার বিচ্ছেদ্বের যাত্রাপথে 
আনন্দের নব নব পর্ষায়। 
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ] 
নিত্য পুষ্প, নিত্য চম্দ্ৰালোক, 
নিত্যই সে এক|--সেই তো একান্ত বিরহী ৷ 


১৪। অজিত চক্রবৰ্তা--‘রৰীজুুনাথ’। ১৫ । ব্য :- ভূষবেব চৌধুরী £ ‘বাংলা সাহিত্যের 
ইতিকথা? ( ২য় খণ্ড ) 


১০২ রবীন্্র-গ্রসঙ্গ [ কার্তিক, ১৩৭৩ 


ষে অভিসায়নিক| উই ‘জয়, 
আনন্দে সে চলেছে কাটা মাডিয়ে ৷” 
[ ‘পুণশ্চ’-“বিচ্ছে্'-কবিত| ] 
একই কথা বার বার বলেছেন এবং ভেবেছেন ;--এমন কি ‘চিত্ৰা’র ন্যর্গ হইতে বিদায়” 
কবিতারও সেই একই বাণী ৷ অতএব কবিমন চিব-অভিসারের পথে আনন্দ-অয়ী হয়ে রইল 
চিরকাল।-_গীতাঞ্জলি যুগে উনিশ শতকীয় মানসিকতার প্রদীপ্ত সিদ্ধিচূড়া থেকে অবলীলাক্রমে 
নেমে এলো “বলাকা"র বাত্যাবিক্ষুন্ধ বিশ শতকীয় বিশ্বভাবনার অশান্ত চলচঞ্চলতায়। 
উনিশ শতকের জীবন-প্রেরণ। 'পুনর্জাগরণের”-মূল তার অচ্ছিন্ন প্রত্যয় আর প্রত্যাশায় । 
বিশশতক প্রত্যয় আর প্রত্যাশ। ভঙ্গের মাঁরী-গীড়িত যুগ,_কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্ৰ বিশ্ব- 
ইতিহাসের পটেও! রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিধর্ম তার পরিপস্থী,তাহলেও স্বতোবাহিত 
আত্মানির্মোচনের অবিরাম সংগ্রামী আকাজ্জায় পারিপান্থিকতার উত্তাপকে নিজের মধ্যে 
কেবলই সংহরণ করে চলেছেন কবি,_আত্মব্দারক মুঘুক্ষার তাড়নায়। তাই, বলাকার 
(১৩২১ বঙ্গাব্দ ) নোতুন করে “যাত্রা হলো শুরু ।__এ যাত্রা কোনে পৃথক স্বতন্ন পদ্থায় নয়--- 
পূর্বপথেরই ক্রমাঙ্গস্থতি| ইতিহাসের প্রচ্ছদ নৃতন, কিন্তু পথিকের মানসিকতা অভিয্ন,-- 
যা উদ্ভিন্ন হয়েছিল উনিশ শতকীয় জীবন-ভাবনার ক্রান্তিকালে । এ বিষয়ে বিস্তত আলোচনা 
অন্যত্র হতে পারবে। এখানে ‘বলাকা’-যুগের মানসিকতায় স্বাতন্ত্ের স্থরটুকুই সংক্ষেপে 
বিচার্য। আভ্যন্তরীণ তাৎপর্ষে জীবন একটি ত্ৰিমাত্ৰিক আয়তন ( three dimensional 
existence ) । বাইরের দিকে যেমন বেধ, বিস্তার ও ঘনতা, ভেতর দিকে তেমনি মন, 
বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । মানব-চৈতষ্ভের জটিলতা থেকে এই “ত্রিমাত্রা"র সংহতি বিচ্ছিন্ন করে 
নেওয়া সম্ভব নয় । স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে একটি অপর কয়টিকে প্রাধান্য এবং স্পষ্টতায় 
অতিক্রম করে যায় মাত্ৰ উনিশ শতকীয় বাংলার ভাবকল্পনা এদিক থেকে ছিল মনোমূখ্য,-- 
আবেগ-প্রধান। বলাকা” কাব্যের কবিভাবনা মননমুখ্য। সমাধুনিক বিশ্ব-বিজান-ও-দর্শন 
চিন্তার প্রচ্ছদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখ! দিতে চেয়েছে কবির ভাবুক কল্পনা! এই পায়েই তার 
কাব্য-চিস্তনে বিশ্বাত্ম-ভাবনারও পূৰ্ণ উদ্মোচন। 
_ কবি বলেছেন,__“বিশ্বজগৎ আপন অতি ছোটোকে ঢাক! দিয়ে রাখল অতিবড়োকে ছোটো 
করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল । মামুযের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে 
পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মান্য আর 
যাই হোক্‌ সহজ মানুষ নয় |". প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অগ্রকাশ লোক, মানুষ সেই 
গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলই অবারিত করছে ।”৯৬--রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
অসাধারণ মামুষের প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ ফেঁকোনো ব্যক্তি 
মানুষের জীবনী-প্রতিক্রিয়ার পক্ষেও এই প্রয়াস শ্বতসিদ্ধ। আপন দ্বেশ-কাল-অভিজ্ঞতা, 
এবং বোধ ও বুদ্ধি, তথা বয়ঃপরিণতির সুত্রে প্রত্যেক মানুষই তার পরিপাশ্বস্থিত জগৎ সম্পর্কে 


৯৬। রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বপরিচয়। 
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নিত্যনৃতন জ্ঞান আহরণ করে চলেছে। রবীন্-তর্তনীতেও পূর্বাপর এই ধারারই অনবৃত্তি। 
তাই বলেছি, তার বিশ্ব-চিন্তনও তাঁর দেহ-মনোগত পরিণতির .সুত্রে ক্রমপ্রসারিত। “চিত্রা 
সমকালীন কবি মনোভাবনায় বিশ্বাস্ুভবের যে প্রথম প্রকাশ, নৈবেছ-গীতাঞ্জলির কাল অবধি 
অভিব্যক্তির নানা পর্যায় অতিক্রম করে ‘বলাকার’ কালে এসে তা পূর্ণতা পেল,--ইতিহাস- 
ভূগোল, দর্শন-বিজ্ঞানগত সকল তাৎপর্ধেই। এই কাব্য রচনার প্রায় সাত বছর পরেও কবি 
বল্ছিলেন,_-“বলাকা রচনাকালে যে ভাব আমাকে উৎকষ্তিত করেছিল এখনও সেই ভাব 
আমার মনে জেগে আছে। বুকের মধ্যে যে-আলোড়ন হন তার কি সাৰ্বজ্থাতিক অভিপ্রায় 
আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করোছ। পশ্চিম মহাদেশ ভ্রমণের সময়ে সে চিন্তা আমার মনে 
বর্তমান ছিল 1৮৯৭ 


রবীন্্-বিশ্বভাবনায় এই সার্বজাতিক অভিপ্রায়ের স্থচনা মূলতঃ তীর ব্যক্তিক উপলব্ধির 
বিস্রয-সথত্রে। ১৯১৩ গ্রষ্টাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব বর্ষে বিশ্ব-কবি-সভায় তাঁর আহষ্ঠানিক 
প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটল নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির উপলক্ষে ৷ কিন্তু তারও আগে ১৯১২-তে ইংলগুবাস 
কালেই যুরোপের অপ্রত্যাশিত স্বাকৃতির কেন্দ্রভূমিতে বসে কবি আবিষ্কার করেছিলেন, 
“নীল নদের তীরে যে বর্ষার মেধ উৎপন্ন হয়, সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শশ্ুশ্যামল 
করিয়া দেয়, তেমনি পূর্বাকাশের স্র্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিয়ে যে আইডিয়া আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাকে হয়ত সমুদ্র পার হইয়| পশ্চিমে আসিতে হইবে--সেখানকার ময়স্হৃদয়ের 
মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের অন্ত, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার অন্ত। 
প্রাচী প্রাটীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই, এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা না 
হয়--তখাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে ।--নাঁ__সধ্যে, শান্তিতে এবং পরম্পরের প্রতি 
র্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই ৷”>৮--এই উপলদ্ধি এবং প্রত্যয়ের গাড়-গভীরতায় 
রবাজ্-কবি-ব্যক্তিত্ব নৈবেস্-সমকালীন ভারতধর্মের ভৌগোলিক সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বমানব- 
চিত্ততার ভেদরেখাহীন মহাদ্বেশ-ভাবনায় উন্মুখ হল। একই সময়ে অকল্লিতপূর্ব বিচিত্র 
অভিঘাতের তাড়না বিশ্ব-ইতিহাসকেও বাইরে থেকে কবি মানসে সংহততর করে তুলতে 
চেয়েছিল। মানব ইতিহাসের স্থচনাকাল থেকেই যুদ্ধ এক অনিবার্ধ দুর্ঘটনা রূপে বিরাজ্িত। 
তাহলেও তার দুরাচরণও চিরকালই সুনির্দিষ্ট স্থানকালে সীমিত ছিল। কিন্ত ১৯১৪ এবং 
তৎপরবর্তাঁ চার বছর ধরে য়ুরোপথণ্ডে প্রথম যে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, ভার আখিক রাজনৈতিক 
এবং নৈতিক তথা মানবিক অভিঘাত সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল ;--আধুনিক বিজ্ঞানদস্তী 
পৃথিবীর সে ছিল এক ভয়াবহ বিষূঢ় আত্ম আবিষ্কার । কবি যখন মুরোপে গিয়েছিলেন এবং 
সেখান থেকে ফিরেও এসেছিলন, তখনো যুদ্ধ শুরু হতে বাকি, এমন কি' ‘বলাকার’ কবিতা 
লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল যুক্ধারভের পূর্বেই । তাহলেও অনাগত যুদ্ধের প্রস্ততি যুরোপীয় মনের 


১৭1 বিশ্বভারতীর ছাত্রমগ্ুলীতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বলাকা অধ্যাপনার অন্থলেখ 


দ্ৰষ্টব্য গ্রস্থপরিচয়'-_-রবীন্্ররচনাব্লী;( ১২ শ খণ্ড) 
১৮। ইংলগ্ডের সব্ব্ধন সভায় প্রদত্ত ভাষণ ( অনুবাদ ) দ্রষ্টব্য প্রবাসী ১৩১৯ ভাস্ব। 


২ 


১০৪ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


মজ্জায় অনুভব করে এসেছিলেন তিন্টি্সই সঙ্গে দেখেছিলেন তাবই আত্মার নিঙ্জের সগোত্র, 
মানব বিশ্বের চিরস্তন আবাসিকেরা খণ্ডিত ভূগোল-ইতিহাসের নির্মোক মুক্ত পথে বেরিয়ে 
পড়েছেন; “তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল স্বজাতির লোকের | 
“বলাকা”র রবীন্্র-ভাবনাতেও এই ভাবের স্থত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু নিছক অমভূতি-বিশ্বাসের 
আবেগময় পুঁজি নিয়ে কখনোই তিনি জীবন-সত্যের সন্মুখীন হতে চাননি; বৈজ্ঞানিক সদ্ধিংসা 
প্রথমাবধি তার কবি-কল্পনার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের বাধনেও খগ্ড-বিচ্ছিন্ন বৃহৎ বিশ্ব তখন 
নিকটতর হতে চলেছে, আকাশচারী তড়িৎগতির আলোড়নে। ১৯০৩ খ্রীস্টাবে আমেরিকার 
রাইট্‌ ভ্রাতৃত্ব আকাশপথে থে দ্রুত সঞ্চরণের প্রথম, স্থচনা করেছিলেন,_প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা 
সমুন্নত অবাধগতি লাভ করে ভয়ার্ত বিশ্বকে একতম প্রলয়ের সম্ভাবনা কেন্দ্রে সংহত 
করেছিল । বিশ্বইতিহাসের সেই বিহ্বল মুহূৰ্তেও চকিত গতিদ্ীপ্ত সংহতির প্ৰতিশ্ৰুতি 
কবিচিত্তকে বিশ্বাস-সমুখ করে তুলেছিল। ‘বলাকা’র কাব্য-ভাবনায় তাই ‘স্থিতিকেন্দিক 
গতিবাদে”র সুর ধ্বনিত। এই সুর-কল্পন| সমকালীন বিজ্ঞান-বিঘোষিত পরমাণুতত্ব এবং 
বিজ্ঞান-প্রবৃদ্ধ গ্রতীচ্য দাৰ্শনিক ভাবনার সংযোগ সুত্রে গাঢ়তর হতে পেরেছিল । দার্শনিকতার 
সম্পর্কে সমকালীন গণিত এবং বিজ্ঞানমনস্ক প্রতাঁচ্য দর্শনবিদ্দের মধ্যে মুখ্যতঃ বেগস'র 
{ ১৮৫৯-১৯৪১ ) ‘সৃজনশীল অভিব্যক্তি’-তত্বের প্রভাব বলাকা-প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত 
হয়েছে। বেগঁস'র সঙ্গে রবীন্দর-চিন্তার পাৰ্থক্য মৌলিক-হলেও এই সকল সমসাময়িক ভাবনায় 
বিচারের সঙ্গে কবির বহুপঠনজনিত ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হয়েছিল। বেগসর জীবনতত্ব 
অভিব্যক্তিবাদ-প্রভাবিত) ববীন্দ্ৰনাথের ‘অমুভাবকতা’ শক্তিরও এক শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক হিল 
অভিব্যক্তিবাদ। “বলাকায় তাই পরমাণুতাত্বিক বিজ্ঞান এবং অভিব্যক্কি-ভিত্তিক দর্শনের 
স্থাত্রে তৎকালীন কবিমানসিকতার ভূগোল-ইতিহাসের সীমাবদ্ধনহীন কল্পনা-গ্রসার সমস্থত্রে 
বিধৃত এক অভিনব সাঁমগ্রিকতা লাভ করেছে। এই সিদ্ধান্ত 'বলাকার কেবল ৬, ৭, 
৮ কিংবা! ১৬ সংখ্যক তাত্বিক কবিতাবলী সম্পর্কেই সত্য নয়,-এমন কি নিতান্ত ব্যক্তিক 
আবেগ-রুদ্ধ € নং কবিতার নেয়ে আর “সোঁনারতরী” কবিতার মাঝির মধ্যে 
রূপ-গুণ-অভিজ্ঞানগত আমূল পার্থক্য কবি-মানসিকতার এই পুর্ণপরিণতির তাৎপর্যেই। 
তাহলেও স্যার চরম মূলঃ) আসলে উপলব্ধির সঞ্জীবনী ক্ষমতায়, জ্ঞান দিয়ে যাকে 
জানি, হৃদয়ধর্ষে তাকে আত্মস্থ করতে পারলে তবেই শিল্পের অস্তঃ সৌন্দর্য প্রকাশের অবয়বে 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ‘বলাকা-র’ তত্বমূলক কবিতাগুলি,_এবং এই কবিতগুলিই এতাবৎ সবিশেষ 
আলোচিত হয়েছে, _রবীন্দ্রমনীষার বিজ্ঞান-দর্শনদী্ গ্রতিফলনে সমূজ্জল হলেও, এই কাব্যেরও 
অভ্যন্তরে প্রধানত: অস্তনিহিত রয়েছে উপলব্ধিমগ্ন কবি-চিত্বের নিভৃত মন্ময় উৎকণ্ঠা । 
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত সত্তার কথা লিখেছেন,__এক 
অংশে তিনি ছিলেন তপস্বী (88116 ) আর. এক অংশে শিল্পী (81886), আর তার 
ব্যক্তিত্বের গভীরে নিত্যকাল চলেছিল এই দ্বৈত অস্তিত্বের আত্মবিদারণকারী সংগ্রাম ।৯৯ 


১৯। দ্রষ্টব্য £ Victoria Ocampo— ‘Tagore on the Banks of the River 
Plate’ (Rabindranath Tagore : A Centenary Volume by Sahitya Academy) 


হম বৰ্ষ ওয় সংখ্য, ] রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র ; রবীন্ত-ৰুগের রূপরেধা ১০৫ 


এই অভিজ্ঞতা আসলে পূরবী রচনা কালের ( ৫ )। কিন্ত ‘বলাকা’র কবিতাবশীও 
আগলে জানতপস্বী মনীষীর চেতনার গভীরে সৌন্দর্ষপিপান্থ শিল্পীর নিভৃত সচেতন বাসনাকে 
আত্মসংবৃত করে রেখেছে। 'বলাকা-পরবর্তা “পলাতকা' “শিশু ভোলানাথ’, “পূরবী, এবং ‘হয়া’ 

পর্যন্ত নিপীড়িত শিল্পী-চিত্তের আত্মমোক্ষণ বাসনা প্রেমান্থত্ববের বিচিত্র ধারায় বিগলিত। 
কবি-কল্পনায় এই কাল প্রোড-যৌবন-্বপ্রে ধ্যাননিমন্ন। 

মহুয়ার গ্রন্থনকাল ১০২৯ ্রীস্ট/ৰ । এই সময়ের পর কবি-ভাবনায় নোতৃন ভাবের দোল 
লেগেছে আবার,__কাব্যবাণীতে তার অভিব্যক্তি শ্বপ্রকাশ। কিন্ত কবি জীবনে এই প্ৰান্তিক 
পরিবর্তন আসলে তার আভ্যস্তর মানসিকতার নতুন কোনো পরিণতি সুচনা করে না। 
ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় কবি-চৈতন্ত আপন সত্তার পূৰ্ণ সম্ভাবনার সামীপ্য লাভ করেছিল, দেখেছি, 
'বলাকা'র কালেই। এবারে পরিবর্তনের প্রেরণা এলো সমকালীন বিশ্বইতিহাঁসে আকনম্মিক- 
পরিণতির বহিরাঙ্গিক আবহাওয়া থেকে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মত এমন পরিবেশ-সচেতন, 
আপন দেশ-কালের এমন সর্বায়ত স্বয়্প-সন্দশী কবি বিশ্বসাহিত্যেও সুলভ নয়। তার 
অন্ত্বন্ধ ব্যক্তি-সত্তা দেশকালের সৃক্্মতম স্পর্শামুভবেও নির্মোকমুক্ত হবার আগ্রহে নিত্য 
উত্কষ্ঠিত ;--‘স্থদূৱের পিয়াসী” কবি এই অর্থেই তার সদাসঞ্চরনশীল দ্বেশকালের নিত্যসাক্ষী। 
আর আলোচ্য সময়ে ছুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে পৃথিবীর ইতিহাস শংকা ও সংশয়, 
আশাভঙ্গ এবং অবদমনের অসংখ্য জটিল বিক্ষোভে পীড়িত হয়ে উঠেছিল । বস্তুত: বলাকা’- 
যুগে অধিগত পুর্ণতাবোধের স্থত্রে এই আশাহীন এঁতিহাসিক অবক্ষয়-চেতনার সামঞ্জস্ত বিধানের 
অতন্দ্র আগ্রহেই আলোচ্যকালের কবি-বাসন! নিত্য উৎকপ্ঠিত £-_রবীন্্রকাব্যে একাল এল 
মহুয়ার পরে ‘বনবাণী’ পরিশেষের ( ১৯৩২ ) সীমান্ত পেরিয়ে পুনশ্চ (১৯৩২) থেকে। 

বলাকা’র কবিতা পড়বার প্রসঙ্গে ১৯২১ গ্ৰীষ্টাব্বে কবি আশা প্রকাশ করেছিলেন,-- 
“এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে । 
তা শেষ হয়ে স্বৰ্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে 
যাবে, ঘর ছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই 
ঘর ছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে । তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, 
ষে-কাল সর্বজাতির লোকের ।--*এই দলের কত অধ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
বলছে, প্রভাত হতে আর বিলঘ নেই ।”২০ ্‌ 

কিন্ত কাল যত এগিয়ে চলল, কবির অত আকাঙ্কার ‘প্রভাত’ হতে, বিলম্ব হতে লাগলো 
ততই,--এমন আশংকাও ক্রমে অসম্ভব রইল না,--‘প্রভাত’ কি হবে না কোনো. কালেই? 
বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকে কবি-চৈতন্ত এই নিঃস্ত্ধ জিজ্ঞাসুতার মুখোমুখি জেগে উঠতে 
লাগলো গ্রথম। কালে কালে নানা দ্বিক থেকেই এই মোকাবিলার অনুভব ঘনত্রবন্ধ হয়েছে 


ক্রমশঃ “শেষ লেখা? পর্যন্ত কাব্যগুচ্ছে। 
বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে হতেই জব প্রথম বোঝা গেল হাতিয়ারের লড়াই যখন 


থামে, যুদ্ধের যথার্থ অভিঘাত তখনই আসলে অনুভূত হতে, থাকে জীবনের দিকে দ্বিকে। 
২০) জুষ্টব্য £ গ্রস্থপরিচয়? ( রবীন্দ্রচনাবলী-_১২ )। 


১০৬ র্বী্-প্রসঙ্ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধোত্তর কালই ভয়াবহতর মারী পীড়িত। মারণ প্রয়াসে 
বেহিশাবী খরচের শেষে বিশ্বের সকল দিগন্তে আধিক অভাব এবং অনিবার্ধ ভোগ্যপণ্যের স্বল্পতা = 
সীমাতিক্রমী হয়ে উঠতে লাগল | তার রুক্ষতম পরিণাম ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে ১৯৩০ ও 
সমীপর্বতী কালের বিশ্বব্যাপা আধিক অণটনে। স্বভাবতঃই অভাবের পীড়ন থেকে মুক্তির 
ব্যাকুলতাও হল উদগ্র; বিজ্ঞানের যে, শক্তিকে যুদ্ধের সময়ে হত্যার প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
হয়েছিপ,--এবার তাকেই নতুন করে নিয়োগ করা হতে লাগলো অতিমাত্রিক অর্থাজ'নেব 
অন্ধ আগ্রহে ষান্ত্ৰিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে । ৯৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে স্ুরামেরিকা ভ্রমণ করে যন্ত্রের সেই 
দানবীয় ক্ষমতা এবং তার স্বার্থাদ্ধ আত্মঘাতী স্বভাব প্রত্যক্ষ করে অভিভূত্ত হয়ে এলেন কবি। 
“শিশু ভোলানাথ’ কাব্য এবং ‘মুক্তধারা’ 'রক্তকরবী” নাটকে সেই পীড়াকর আবিষ্কারের অবসাদ 
নিরাকরণের আত্মিক প্রন্নাস বিচিত্র আকারে প্রদ্ষট ৷ 
কিন্তু যুদ্ধের একমাত্র অভিঘাত মানুষের দেহ-লোকে সীমিত নয়,_মন এবং আত্মার ধর্মকেও 

তাহনন করে। যুরোপের দর্শন, সাহত্য এবং সস্তোবিকশিত মনোবিজ্ঞানে এই আত্মঘাতী 
মানসিকতা অনিবার্ধ হয়ে উঠলো । ১৯৩২-এ ( ‘পুনশ্চ’-সমকালীন যুগে ) লেখা একটি প্রবন্ধে 
এই বিপর্যয়ের কাব্যিক ইতিহাস চিত্রিত করলেন কবি,__“গত যুরোপীয় যুদ্ধে মান্ষের অভিজ্ঞতা 
এত কর্কশ, এত নিঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগ প্রচলিত ষত-কিছু আদব ও আক্র তা সাংঘাতিক 
সংকটের মধ্যে এমন অকস্থাৎ ছারখার হয়ে গেল; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একাস্ত বিশ্বাস 
করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীৰ্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে-সকল শোভন রীতি 
কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যাকিছুকে মে ভদ্র বলে 
জ'নতে| তাকে দুর্বল, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় বলে অবজ্ঞা করাঁতেই যেন সে একটা 
উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল) বিশ্বনিন্বকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠা বলে আজ ধরে 
নিয়েছে 1৮২১ 

- এই মানসিকতার অস্তনিহিত এঁতিহাসিক গ্রন্থিগুলি যথাস্থানে উন্মোচিত হতে পারবে; 
কিন্ত দেশকাল-সচেতন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বজোড়া এই অবসন্ন মানসিকতার প্রতিক্রিয়াকে 
[যার প্রতিফলন তাঁর নিজের দেশের তরুণ সাহিত্য-লেখকদের মধ্যেও উল্লসিত প্রকাশে অধীর 
হয়েছিল ] এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। অন্তপক্ষে আপন আত্মার সুপরিণভ প্রত্যয়ও 
তো তখন তাঁর আজীবন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, অমুভব এবং মনন ও সাধনের অবিচল দৃঢ় ভিত্তির 
ওপরে প্রতিষ্ঠিত! তাই নিজ দেশ-কালের এই সর্বশেষ মানসিকতা সম্পর্কে কবি নিঃসন্দেহে 
জানেন,_-“আধুনিকতার যদি কোনো তত্ব থাকে, যদি সেই তত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া 
যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকল্দ্িক বিপ্লব 
জনিত একটা চিত্ত বিকার । এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শাস্ত নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে গ্রহণ 
করবার গভীরতা নেই।”২২ অথচ কবির পক্ষে জানাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয” _তাকে 


২১। ‘আধুনিক কাব্য, স্ৰষ্টবয সাহিত্যের পথে’ 
২২। এঁ এঁ। 


& বর্ষ, ওয় সংখ্যা] রবীন্দ্র রচনার মানচিত্র £ রবীন্র-যুগের রূপরেখা ১০৭ 


প্রকাশ এবং বহু মানুষের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারাই তার শ্ৰেষ্ঠ সাধন|। সেই 
প্রকাশের প্ৰকৃতি ও পদ্ধতি নিয়েই আলোচ্য-পর্ধায়ের রবীন্দ্র-কাব্য-মানসিকতার যথাথ 
সমস্তা এবং পরিণামী স্বর্নপও। পূর্বোচ্ধ'ত প্রবন্ধে কবি এসস্পর্কে নিজেই বলেছেন, 
«আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশ্তন্ব আধুনিকতাটা কী, তা হজ্জে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত 


আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নিবিকার তদ্গত ভাবে দেখা । এই দেখাটাই উজ্জল, বিশুদ্ধ) 
এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ 


করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে । এইটেই শাশ্বত ভাবে 
আধুনি ক” 

ভালো-মন্দ, স্থন্দৱ-কুৎপিত, ক্ষুত্র-বৃহৎ, অমঙ্গল-মঙ্গলে বিমিশ্রিত জীবনকে এই ‘সমগ্র 
দৃ্টিতে,_“মোহমুক্জ' “তদগত দৃষ্টিতে’ দেখবার এবং দেখাবার সাধনাই এ যুগের কবিতাঁবলীর 
দেহ-মনোগত অভিপ্রায় । অথচ কবি তো! কেবল বৈজ্ঞানিকই নন,_ আত্মার উপলদ্ধি এবং 
বিশ্বাসকে তিনি বিসর্জন দেবেন কোথায়! অন্যপক্ষে অনিবাৰ্য জীবনাস্ত সম্তাবনা-চিত্তনেও 
এ-কালেব কবি-কল্পনা গোধুলি-ধূপর] অতএব একদিকে নৈর্ব্যক্তিক জীবন-সত্য 
সন্দর্শন, ও প্রকাশের আকাঙ্ছায় এযুগের কবিতাবলী প্রায় তপন্থিজনে(চিত সর্বজ্ঞতার 
প্রত্যয়ে প্রগাঢ়; আর একদিকে নিভৃত ব্যক্তি-জীবন-ভাবনার করুণ মধুর স্মৃতি চারণে স্নিপ্ধ-নিবিড় 
আর এই ছ্বৈতভাবনা যেখানে যুগপৎ সম্মিলিত হতে পেরেছে, কবি-কথাও সেখানে মন্ত্র ও 
কবিতার যুগ্ম মহিমায় হয়েছে সমুজ্জল | কিন্ত কবিতা যে-কোনো! রকমেরই স্বাদুতাবহ হোঁক্‌ 
না কেন, স্থপরিণত মন ও মননধর্মের এক স্থুরেখ উচ্চ শীর্ষে সর্বত্রই তার মীড় বাধা রয়েছে,-- 
লামগ্রিকতায় ঘা বলাকা-যুগের কবিমানসিকতার পরিপূর্ণতম পরিস্ফটন। 

দামগ্রিকতার অভিমুখে রবীন্দ্-জীবনের এই পরিণামী পরিণতিও অগ্রসর হতে পেরেছে 

ইতিহাসের বিচিত্র উদ্দীপনা ও অবসাদের সীমান্ত পেরিয়ে । ছুটি ঘটন| এই প্রসলে অবশ্য 
স্মবণযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই শেষ পর্যায়ে ( ১৯১৭ ) বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েটু 
রাশিয়ায় পৃথীতল-লীন মানুষের অভ্যুদয়-অভীগ্না কবিকে পুলকিত করেছিল । বিশেষ করে 
১৯২৯-এ সোভিয়েট পরিক্রমা করে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর যুরামেরিকার ধনভাঙ্ছিক প্রবণতার 
তুলনা কবে একদিকে তিনি উদ্দীপিত বোধ করতে লাগলেন। এই লগ্মোজাত মূল্য-চিন্তার 
ফসল ইতিহাসের বৃদ্তে সবে তখন অন্কুরিত হয়েছে,__তাহলেও আপন জমিদারী জীবনের শুরু 
থেকে কবি নিজে তার 'লাঙল ও বহু পুত্ৰ-কন্তাসৰ্বস্ব’ গ্রজাসাধাবণের সৰ্বাত্মক অভ্যুদ্বয়ের 
যে আকাঙ্্ষা এবং বিচিত্র প্রচেষ্টায় নিত্য অবহিত হয়ে ছিলেন,-_নবজাগ্রত রাশিয়ায় বৃহৎ 
রা ক পর্যায়ে সেই স্বপ্েরই এক ভাব-প্রতিফলন লক্ষ্য করে তিনি পুলকিত হয়েছিলেন কেবল 
ক্লাশিয়ার চিঠিতে (১৯৩১ ) নয়, একালের কাব্য-কবিতাতেও সেই প্রচ্ছর পুলকান্লভবের 
ছায়াপাঁত ঘটেছে। 

অন্তপক্ষে দশ বছরের সামাতেই আবার দেখা দিল দ্বিতীয় নিলে ভয়াবহুতম বিভীষিক| । 
১৯৪১ খ্ৰীষ্টসালে সেই মহামারণ-শক্তির বিষাক্ততম স্থচীমুখ প্রত্যক্ষ করে তবেই তিনি বিদ্বায় 
নিতে পারলেন পৃথিবী থেকে; আজীবনের সকল আকাঙ্া এবং বিশ্বাস যখন ধূলি লুষ্ঠিত, 


১০৮ রবীন্দ্র-গ্রসঙ্গ [ কাত্তিক, ১৩৭৩ 


তখনো আত্মার শক্তিতে কেবল আত্মস্থ হয়ে থাকা নয়,_আত্মবিস্বত জাতিকে প্রবোধিত করে 
তোলার সাধনায় অবসিত হল কবি-কল্পনার শেষ গ্রহর। বাইরে যেমন, নিজের ভেতরেও 
তেমন রোগ, জরা ও যৃত্যু-সম্ভাবনার অসংখ্য অভিঘাতকে সংবৃত করে অমৃত সন্ধানের সাধনা 
চলেছে অবিরত --এই প্রচেষ্টারই পরাকাষ্ঠা ‘শেষ লেখার (১৩৪৮) শেষ কবিতা দুটিতেও ৷ 

সে-সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হতে পারবে । কিন্তু এথানে লক্ষ্য করতে হবে, 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাঁধনার এই অভিব্যক্তি তার ব্যক্তিক প্রসারের রূপরেখা-বদ্ধনেই সীমিত 
হয়ে নেই,_উনিশশতকের শেষ পাদ থেকে শুরু করে বিশশতকের উপাস্তসীমা পর্যন্ত ভারতবৰধ 
এবং বৃহৎ বিশ্বেও দর্শন-বিজ্ঞান, রাঁজনীতি-অর্থনীতি, ধর্ম-সমাজ এবং সাহিত্য ও শিল্প চিন্তায়ও 
গত বিচিত্ৰ উৎক্ষেপ ইতিহাসের প্রবাহে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে, রবীন্্র-হজনী-কল্পনায় তার 
গ্রক্ষেপণ প্রতিক্রিয়ার শৈল্পিক প্রকাশেই তাঁর কাব্য-কলার যথার্থ সাহিত্যিক এবং 
জীবনমূলযও। এদিক থেকে রবীন্দ্র-রচনা তার দেশ-কালের মানসিকতা এবং প্রবণতারও 
নিবে শক এঁতিহাসিক মানচিত্র ৷ 

এই সিদ্ধান্ত রবীন্ত-কাব্যকৃতির প্রসঙ্গেই কেবল সত্য নয়,-তাঁর সকল শস্বষ্টিরই এই 
একমেবাঘিতীয় অভিন্ন পরিচয়। সপ্ততিতম জন্মজয়স্তীর উপলক্ষে আত্মপরিচয় বিবৃত করতে 
কবি বলেছিলেন,_-“নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবতিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে 
তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার আছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ ভ্রমণ 
করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে 
পেরেছি যে যে একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবিমাত্র।”২৩ 
সাহিত্যের জগতে কাব্য-কবিতা ছাড়া, নাটক ও প্রহসন, ছোটগল্প ও উপন্যাস, প্রবন্ধ ও "রচনা" 
সাহিত্য’ ২৪ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় লেখনী চালনা করেছেন কবি; এবং বলা বাহুল্য কবি 
এবং নাট্যকার, কথাঘাহিত্যিক অথবা প্রাবন্ধিকের মানপিকতায় মৌল প্রভেদ বিগ্যমান। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সকল রচনাতেই পার্থক্যটুকু কেবল শারীর রূপের ; শিল্পীর অস্তনিহিত 
প্রবণতার অমোঘ প্রভাবে এই সব লেখাই আসলে কবিকর্ম,--“বিচিত্রের লীলাঁকে অস্তরে 
গ্রহণ করে তাঁকে বাইরে লীলায়িত করা+২৫--এই যার কাজ। 

আবার আপন কাব্য-প্রবাহের বিকাশের সম্পর্কে বলেছেন,--“আমার কাব্যের পরিবর্তন 
ঘটেছে বারে ঘারে, প্রায়ই সেট? ঘটে নিজের অলক্ষ্যে ৮২৬ অর্থাৎ কবির ব্যক্তিক পরিমগুল 
এবং বৃহত্তর দেশকালের অমোঘ প্রভাবে তার অতিস্বন্ম স্পর্শকাতর স্বনী-ভাবনা ( creative 
10000) বিবতিত হয়েছে এক পর্যায় থেকে অন্যতর পর্যায়ে । সেই সব বিভিন্ন মানস-পৰ্যায়ের 
মোটা হিশেব কেবল কাব্যের প্রসঙ্গেই এতাবৎ সংগ্রহ করেছি। সদ্য সংগৃহীত 





২৩। আত্মপরিচয় ( ৫নং প্রবন্ধ ) 

২৪। দ্রষ্টব্য £ ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের এক দিক 
২৫। ‘আত্মপরিচয়’ 

২৬ রবীন্দ্রনাথ ‘নবঙ্তক’--স্থচন! ৷ 


৫ম বৰ্ষ অমন সংখ্য! ] রবীজ্র রচনার মানচিত্র £ ববীজ্ৰ-যুগের রূপরেখা ১০৯ 


কবি-কথায় স্থত্তে এই তথ্যই ম্মরণীয় ষে,-“কেবল কাব্যের জগতেই নয়,_কাব্য- 
উপস্থাস-নাটক-প্রবন্ধ নিখিশেষে তার সকল রচনাই এক-একটি হ্বতন্ত্র মনো-খতুর ফসল ) 
তাদের রূপ-রগগত বিশিষ্টতা সেই দেশ-কাল-বিধৃত. কবিমানসেরই দান। অতএব-রবীন্্- 
রচনাবলীর ইতিহাস তাদের রূপগৃত স্বাতম্যের বিচ্ছিন্ন সুত্রে কখনই অবধার্ধ হতে পারে না,_ 
এক একটি ‘ধতুর’ সামগ্রিক পরিচয়-স্থত্রেই বিচিত্র-রূপ সাহিত্য-কৃতির যথার্থ শিল্প-মূল্যও ৷ 
শুধু তাই নয়,__রবীন্দর-সাহিত্য বিকাশের এই খতৃপর্ধায় তার স্জনীমানসে প্রবহমান দেশ- 
কালের বিশেষিত অবধারণারও ফলশ্রুতি,_একথা পুনঃ পুনঃ বলেছি। এই তাৎপর্ষে 
রবীন্-রচনা বিকাশের এই মানচিত্রে উনিশ শতকের শেষ পাদে বিহারীলাল-সমৃত্তর 
কাব্য-কৃতির জগৎ থেকে বিশের শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক বাংলার শিল্পি-মানসিকতার 
যুগযুগান্তরও র্ূপ-রেখায়িত হয়ে উঠেছে। এই অর্থে রবীন্দর-রচলার ইতিহাস অর্ধশতাষীরও 
দীর্ঘতর কাল ব্যাপী ( ১৮৮১-১৯৪১)২৭ বাংলা সাহিত্যের একাধিক যুগ-প্রবণতারও অবধায়ক, 
_ ররবীন্্র-সাহিত্যের বিকাশের পথে ব্বীন্ত্ৰ-যুগের সাহিত্য-ইতিহাসও তাই নিত্যসম্পর্কে 
অনুযঙ্গী হয়ে চলেছে তার জাবনাস্তকালের দিগন্ত-সীম। পর্বন্ত। 
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প্রাচীন ও আধুনিক কবিকপ্পনা 
দেবদাস জোয়ারদার 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর 
সমন্তাই চিরকালের ৷}. শুধু সমতার ক্ষেত্রে নয়, কল্পনার ক্ষেত্রেও ওটি প্রাচীন কল্পনা এটি 
আধুনিক, এমন পার্থক্য শেষ পর্যন্ত দীড়ায না। সর্বকালের কবিই আধুনিক, অন্ততপক্ষে 
তার স্বকালের কাছে । আর তিনি যদি কবি হিসেবে উচ্চস্তরের হন, তাহলে তার কাব্য 
নিজের কাল ছাড়িয়ে সর্বকালকে স্পর্শ করবেই। সাহিত্যে আধুনিকতা শুধু সাজবদলে, 
ভিতরের সারবন্ততে নয়। তবু বাইরের সাজেও প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে আধুনিক কাব্যের 
আশ্চর্য মিল অনুভব করা যায়। 

আধুনিক কবিতার আলোচনায় বিশেষ ভাবে বাক্‌ প্রতিমার কথা উঠেছে। চিত্ৰকল্প 
বাক্প্রতিধারই একটি শ্রেণী বিশেষ। কবির দৃষ্টিগ্রাহথ কল্পনা থেকেই চিত্রকল্পের জন্ম 
রূপ-রস-শব্-গন্ধ-ম্পর্শ প্রতিটি ইন্জিয়ায়ুভুতিরই প্রতিম! রচিত হতে পারে কবির বাক্প্রতিমায়। 
র্ূপামুভূতিজাত বিশেষ বাক্প্রতিমাকেই চিত্ৰকল্প বলা যেতে পারে। সাদৃশ্যমূলক 
সমস্ত অর্থালঙ্কারের মূলে উপমা আছে। এ অর্থেই ‘উপমা কালিদাসস্ত' কথাটি এমনভাবে 
চলে আসছে। কিন্তু উপমা মাত্রেই আধুনিক কবিতার চিত্ৰকল্প নয়। চিত্রকল্প ঠিক চিত্র 
নয়, প্রায় চিত্রের মতো। এ জন্যেই এর নাম চিত্ৰকল্প চিত্রকল্পে কবির কাব্যে চিত্রটি ঠিক 
রঙে রেখায় আকা হয় না, চিত্রটি পাঠককে মনে মনে স্বষ্টি করে নিতে হয়। অর্থালঙ্কারের 
বিচিত্র আয়োজন চিন্রাঙ্কনের প্রেরণায়। কিন্ত অলঙ্কারের সমাবেশ মাত্রেই চিত্্রকল্পের 
হুষ্টি হয় না। চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি বিশেষভাবে আধুনিক কাব্যে। তবু প্রাচীন কাব্যে 
চিত্ৰকল্লের যে নিতাস্ত অভাব নেই, তা দেধানো ষেতে পারে কালিদাসের কাব্য থেকে, বিশেষতঃ 
মেঘদৃত থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্্রকাব্যে এ জাতীয় চিত্ৰকল্প সন্ধান কবে প্রাচীন ও 
আধুনিক কবিকল্পনার মিল দেখে বিস্ময় অন্গভব করা যেতে পারে। কেননা এই মিলের কথা 
দিয়েই এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল । 

মেঘদূতে যক্ষ তাঁর দূত মেঘকে বলছেন, মেধ যখন যক্ষপ্ৰিয়ার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে, 
তখন ‘মৃগান্ষণ য় সেই নয়ন মৎস্তের আলোড়নে চঞ্চল কুবলয়ের তুল্য শোভা পাবে’ ( নৃগান্ষ্যাঃ 
মীনক্ষো ভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুল্যামেব্যতীতি” )। চোখের সঙ্গে পল্পের উপমাই যদি শুধু এখানে 

১1 রক্তকরবী'র প্রস্তাবনা, গ্রস্থ পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী সং') ১৫শ খণ্ড। 
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পেতাম, তাহলে বড়জোর মিলতো একটি চিত্র। "কিন্তু চিত্রের আলোকিত প্রদেশ ছাড়িয়ে 
এই কাব্যাংশ চিত্রকল্পের রহস্তময় গ্রদেশে পৌঁছেছে। ফক্ষপ্রিয়ার.সমস্ত চিত্ত ষেন একটি সরোবর। 
সে সরোবরের গভীর তলদেশে বাইরের সংসারের সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্তে আছে প্ৰক্ষুটিত 
পন্মের মতো চোখ। কিন্তু সেই চোখ নিম্পন্দ আছে দীৰ্ঘকাল প্ৰিরবিরহে। যক্ষের তাই 
আশা, মেঘের কাছে তার সংবাদ পেয়ে সেই চোখ মাছেরআলোড়নে চঞ্চল পদ্মের মতে! শোভা 
লাভ করবে। কবির সমস্ত রহস্যময় ভাববিশ্বটকে নৃতন করে গড়ে তোলার দ্বায়িত্ব 
পাঠকের উপর বর্তেছে বলেই এটিকে বলা যেতে পারে একটি সার্থক চিন্রকয্প। কবি সেই 
দায়িত্ব যদি নিজেই পালন করতেন, পাঠকের দিকে মুখ চেয়ে ন! থাকেন, তাহলে একে 
বলতাম বড় জোর একটি চিত্র । এই চিত্রকল্পটির সন্ধান ' “রঘুবংশে'ও পাই। মহারাজ 
দিলীপ পুত্রহীনতার বেদনা থেকে মুক্তিলাভের প্রার্থনা জানালেন মহৰি বশিষ্ঠের কাছে। 
বশিষ্ঠ সৰ শোনার পর ক্ষণ কালের জন্মে চোখ বন্ধ করে সব মাছ ঘুমিয়ে পড়লে যেমন জলাশয় 
শাস্ত হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি স্তিমিত ভাব দেখালেন? ( ‘ইতি বিজ্ঞ।পিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্ডিমিত- 
লোচন: 'ক্ষণমাত্রমৃষিস্তধৌ সুগ্তমীন ইব হুদ: )। এখানে জলাশয় আছে, মাছের চাঞ্চল্য নেই, 
আছে বিপরীত ভাব বুঝানোর জন্তে ঘুমস্ত মাছের চাঞ্চল্যহীনতা } নেই পল্পের মতো চোখের 
উপমাটি। কেননা এখানে চিত্বসরোবরের প্রশান্তির ভাবটিই রপিকের মনে ঘনিয়ে তোল! মূল 
লক্ষ্য। তাই দেই দরোবরের তদদেশে বাইরের সংবাদ পৌছিয়ে দেওয়ার অন্তে চোখের 
প্রয়োজন নেই যে প্রয়োজন ছিল যক্ষ প্রিয়ার চিত্চাঞ্চল্য ফুটিয়ে তোলার শুল্কে ৷ 

মেধদূতেই আবার চোখের সঙ্গে পন্মের বহুব্যবহারে মুদ্রিত উপমার কলিকা কবিকল্পনার 
জ্যোতিস্পরশে কি ভাবে ফুটে উঠেছে, তা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে । এখানে 
পদ্মটি জলের নয়, স্থলপদ্ম বা স্থলকমলিনী । 

চক্ষু খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্সরতিশ্ছাঘস্তীম্‌। 
সাভ্ৰেংহীব স্থলকমলিনীং ন প্রবৃদ্ধাং ন সুপ্তাম্‌ ৷৷ 

খেদের জন্তো অশ্রভারাক্কাস্ত পক্ষে তার ( যক্ষপ্ৰিয়ার ) চক্ষু আপ্লুত হচ্ছে, যেন মেঘাচ্ছন্ন 
দিনে অর্ধবিবশিত অর্ধমক্রিত স্থলকমলিনী। কী হুক্্ম পৰ্ববেক্ষণ শক্তির সাহায্যে মেবাচ্ছন্স দিনে 
স্থলকমলিনীর আধো ফোটা, আধো বোজা রূপটির সঙ্গে জলে ভেজা পাতায় ঢাকা চোখের 
মিল একজন কবি খুঁজে পান.এ কথা ভেবেও আমরা অবাক হয়ে যাই৷ 

এ যে বলা হচ্ছিল, ধ্যানস্থ মান্ষের চোখ বাহজগতের বাৰ্তাবাহক, আর চিত্ত অচঞ্চল 
‘একটি সরোবর, ক্ষণে ক্ষণে সেখানে চোখের পাঠানো বার্তায় চাঞ্চল্য উঠছে, আবার সে চাঞ্চল্য 
মিলিয়ে ষাচ্ছে_-এ কথাটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শোন! যাক “চিত্তসরোবরের যে অনাবিল 
অচাঞ্চল্য, যাহার নাম স্স্তাষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা 
করা» ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা ।»”৩ শ্বচ্ছ জলাশয়ের সঙ্গে মামুযের মনের উপমা প্রাচীনকাল 
থেকে চলে আসছে--রমনীয়ং প্রসন্নান্থ জন্মন্থয/মনোযধা9 , অর্থাৎ (তমসার) জল 


৩। ধৰ্ম ? ধর্মেব সরল আদর্শ । ৪ ৷ বাল্মীকি রামায়ণ 


ক 


১১২ রবীন্্-গ্রসঙ্গ [ কাতিক,.১৩৭৩ 


'চ্চরিত্র 'মঙ্গয্যের মনের তুল্য স্বচ্ছ! বার্তাবহ প্রধান ইন্দ্রিয় চোখের দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন 
রবীন্দ্রনাথের 'দৃবিদান’ গল্পেব জদ্ধলারী কুমু তাঁর স্বামী যে হেযাঙ্গিনী-নামে অন্ত এক-পাত্রীর 
শ্ধব্র চিঠিতে নিচ্ছেন এই সম্পর্কে বলছেন, “অধচ পত্রের দ্বারা তিনি যে সৰ্বদাই 
তাহার 'খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অহ্থভব করিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে 
বন্তার জ্বল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ভাটায় টান-পড়ে, তেমমি তাহার 
ভিতরে একটুও যেদিন স্কীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি 
অন্কুভব করিতে পারি।”৫ আবার চিত্রপরোবরের উপমা । সেই সরোবরে বস্তার অল 
প্রবেশ করে চাঞ্চল্য হুষ্টি করলে যেমন পন্মেব ভাটায় আলোড়ন তোলে, ঠিক তেমনি অন্ধনারী 
কুমূর পদ্মের মতো দৃষ্টির পথ চোখ তখন রুদ্ধ তখনও বাইরের চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হয় "সততার 
গভীরে । কালিদাসের কল্পিত আর ভারতের সাহিত্যে পুনরাবৃত্ত চিত্তসরোবর রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনায় ষে ঢেউ তুলেছে তারই কলধ্বনি শুনতে পাই এই 'দৃষ্টিছান’ গল্পে। 
যক্ষপ্ৰিয়ার এ নিম্পন্দ অচঞ্চল রূপটি “বৃটির দিনের পদ্মের উপমার মধ্য দিয়ে শুদ্রকের 
“মৃচ্ছকটিকম্‌’ নাটকেও ছুয়েকটি মাত্র রেখায় আকা হয়েছিল। ‘নিষ্পন্দীকৃত পল্মষণ্ড নয়নং 
নষ্ট ক্ষপা বাসরং,. ( পদ্মবনরূপ. নয়ন নিম্পন্দ হতেছে,দিন' বা.রাত্রি কিছু ঠিক নেই--৫ম অঙ্ক )। 
এমেঘদূতের মতোই এখানে পদ্ম চোখ । বৃষ্টির দিনের পদ্মবন' নিষ্পন্দ ৷ তাই ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, 
পৃথিবী পদ্মন্নপ চোখে তাকিয়ে আছে কি তাকিয়ে নেই ৷ -তাই দিন রাতি ঠিক করা যাচ্ছেনা 
উপরে এসব কাব্যাংশে প্রাচীন কবিকল্পনায় উজ্জল চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। 
তাছাড়া, মেঘদূতের আরো কয়েকটি শ্লোকে পরিক্ফুট চিত্রকল্পের সঙ্গে রবীন্দরকাব্যের চিত্রকল্পের 
“মিল দেখিয়ে গ্রাচীন ও আধুনিক কবিকল্পনাব আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব কর! যেতে পারে। 
মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে ফক্ষপ্রিয়া সম্পর্কে বলছেন, 
উৎসন্গে বা মলিন বসনে দৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদ্‌্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদ্বং গেয়মুদ্গাতুকামা। 
সস্ীমার্জাং নয়ন -সলিলৈঃসারদ্বিত্বা কথঞ্চিদ্‌ 
৷ ভূয়োভূয়ঃ প্বয়মপি.কৃতাং-মুছ নাং বিদ্মরস্তী ৬ | 
অর্থাৎ হে সৌম্য, মলিন বসন ক্রোড়ে -বীণ| রেখে আমার -নাম সংকলিত “পদযুক্ত গান 
গাইতে গিয়ে নয়ন সলিলে আন্রত্দ্রী কোনও প্রকারে চালনা ক'রে -বার বার হুকুত মৃ নাও 
ভুলে’ যাচ্ছে । বিশ্বৃতির তীরে বসে প্ৰিয়বিচ্ছেদ ক্রিষ্টা 'যক্ষপ্রিয়ার নিজের তোলা-স্থর বীণায় 
আবার বাজানোর কী আকুল চেষ্টা! 
আমরা জানি, এ (কটি -প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে কী গভীর রেখাপাত 
করেছিল) তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে মেঘদুতের ভাব স্থরভিত তার রচিত বোধ হয় প্রথম 
কবিতা 'মানসী'র “একাল ও সেকাল’ (২১ বৈশাখ, ১৮৮৮খু: ) এর এই স্তবকটিতে, 


৫ গল্পগুচ্ছ - দৃষ্টিদান ৷ 
৬। মেঘষদূত, »২ 


হম বৰ্ষ ওয় সংখ্যা ] প্রাচীন ও আধুনিক কবিকল্পন! ১১৩ 


ষক্ষনারী বাণা কোলে ভূমিতে' বিলান, 
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ 
অযত্ব শিথিল বেশ 

সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দ্বিন। 

মেঘদূতের এই স্লোকটির.অনুরণন অন্ুত্রও শুনতে পাই; 
ৰ বক্ষে তুলি বীণা খানি 

গান গাহিতে ভুলত বানী, 

রুক্ষ অলক অশ্ৰু চোখে 
পড়ত'খসে থসে-_ক্ষণিকা, সেকাল । 


মেধদুতের এই শ্লোকটি কীভাবে কবির মঞ্লচৈতন্যের গভীর তলদেশে আশ্রয় নিয়ে 
অনেককাল পরে কাব্যের বহিলেকে মুক্তি পেয়েছে, তা অনুসন্ধান করে দেখার মতো। 
‘নবজাতক’ কাব্যের ‘জবাব দিবিহি’, কবিতায় কবি বলছেন “সকল রঙের চোর’ ‘কালে| রঙ! 
যখন “হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা ফাস্তনী’কে বুকে তুলে রাখবে; তখনো 
কালো তখন রঙের দীপালিতে ' 
নুর লাগাবে বিশ্বৃত সংগীতে ।’ 
মৃত্যুর কালো রঙের মধ্যেও 'জীবনের বাসনায় বেদনায়, প্রীতিতে ভালোবাসায় উজ্জল 
দীপালির আলো হারিয়ে ষাবে' না, তখনো বিশ্বত সংগীতে" সুর বেজে উঠবে- যদিও সে 
জীবনের সংগীত ফিরে আসবেনা । রবীন্দ্রনাথের কল্পনার এ রূপ প্রত্যক্ষ করার পর যদি 
কোনো পাঠকের মনে পড়ে ‘ভূয়োভূয়ঃ হ্বয়মপি কৃতাং মূছ'নাং বিন্রস্তী”, তাহলে কি-অন্তায় হয়? 
তবে বল বাছুল্য, সকল. রঙের চোর কালো রঙ এই-রৈজ্ঞানিক বোধ, ৭ কবির মৃত্যুচিন্তা--সব 
মিলিয়ে! বিস্বৃতির তীরে বসে, এককালে নিজের তোলা, কিন্ত আজ' বীণায় হারিয়ে-যাওয়া 
যক্ষপ্রিয়ার-সুর বাজানোর" চেষ্টার চিত্রকল্পটি ‘নবজাতক’ এর কবিতায়- মহত্বম তাৎপর্য লাভ 
করায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শ্রন্বায় ও বিনয়ে অতিক্রম করতে-পেরেছেন। 
নিবজাতক*- কাব্যগ্রন্থের, কথা যখন উঠেছেই তখন মেঘদূতের উপমা এ কাব্যে অন্তর কি 
ভাবে আছে, তা আলোচনাকরা'' যেতে. পারে। এ কাব্যের ‘হিন্দুস্থান’ কবিতায় ' বিজয়ীর 
প্রতাপ একদিন কি ভাবে প্রস্তর স্তপে স্তপে উচ্ছিত হয়ে, পড়েছিল, তারই. বৰ্ণমায়, কবি 
রেল < ১ 





৭:। তুলনীয়।ঃ--রবীন্দ্রনাধের. “বিশ্বপরিচয়” গ্রন্থে ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্য-- 

“ল্ুৰ্ধের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাচা চুল কোনো. ঢেউই 
ফিরে দেয় না, অর্থাৎ, আলোর কোনে? অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায়না তাই'সে কালো ৷” 
এই হচ্ছে ‘গকল রঙের চোর’ কালোরঙের রবীন্নাথরুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ৷, 


১১৪ রবীন্ত-প্রুসঙগ [ কাঁতিক, ১৩৭৩ 


উচ্ছলি উঠেছে.যেথা পাথরের ফেনভুপে 
অনৃষ্টের অট্টহাস্ড ‘অভ্ৰভেদী প্রাসাদের রূপে ।৮ 
এই অংশটি পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মেঘদুতের দুটি শ্লোকাংশ; ৷ 
গৌঁরীবক্ত্‌ ভ্ৰুকুটি রচনাং যা বিহস্তেব ফেনৈঃ 
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিদ্ূলযোরি হস্ত] ।৯ 
অর্থাৎ যিনি (গঙ্গা ) গৌরীর বদ্বনের ভ্ৰুকুটি যেন ফেন দ্বারা উপহাস করে উমিক্লপহস্ত 
চন্তে লগ্ন ক'রে শঙ্তুর কেশ গ্রহণ করে ছিলেন। এ শ্লোক যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে ভালো 
লেগেছিল, তা বুঝতে পারি ‘মানসী’র ‘মেঘদূত’ কবিতা পড়ে। __ 
যেথা সেই জবহ্‌,কম্যা যৌবন চঞ্চল 
গোৌরীর ভ্ৰুকুটিভঙ্গী করি অবহেলা 
যেন পরিহাসস্থলে করিতেছে খেলা 
লয়ে ধূজ টির জটা চন্দ্রকরোধ্জল । 


পরিহাসের ষদ্বি কোনো রঙ থাকে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে চঞ্চল নদীতোতের ফেনার শুভ্র 
রঙ। আর অদৃষ্টের অট্টহাস্তেরও যদি কোনো রূপ ও রঙ থাকে তাহলে এ নিসনোহে 
অভ্রডেদী কালজীর্ন পাষাণগতম্ৰ প্রাসাদের রূপ । মেহদুতের কবিকল্পনায় 
শৃজো ছু! যো কুমুদ্ববিশদৈৰ্যো বিতত্য স্থিত; খং 
রাণীভূতঃ প্রতিদ্বিনমিব ত্রাবকস্াট্রহাস:1১০ 
অর্থাৎ এই পর্বত কুমুদ্গুঅৰ উচ্চশৃঙ্গ বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে দিনে দিনে রাশীভূত ব্ৰম্বকের 
অ্টহাসের ন্যায় অবস্থান করছে। মহাকালের দেবতা শিবের অট্টহাশ্য স্তম্ভিত হয়েছে 
কালিদাসের দৃষ্টিতে পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে শৃজে, আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইতিহাস বিধাতারূপ 
অদৃষ্টের অষ্টহান্তরূপ গূঢ় অভিগ্রারই শুদ্ভিত হয়ে আছে ‘অভ্ৰজ্দৌ প্রাসাদের রূপে" । তাই 
‘ভগ্নঙ্গামু গ্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায় । ভগ্রজাম্থ দুর্যোধনের ভাগ্যে নির্মম পরিণতি 
জুটেছে প্রাচীন হিন্দুস্থানের বিজয়ীদের ভাগ্যে । 
নূপুর একদিন পদচ্ছন্দের তালে তালে বেজে উঠে। সে নারী যেদিন থাকে না, সেদিন 
নূপুর মক মৌন হয়ে পড়ে থাকে । সে অজশ্র-্থৃতি ভারে মূক মৌন। প্রিয়ার নূপুর দেখে 


৮ | প্রাসাদের রূপ দৃ্টিগ্রাহ, আর অট্টহাসুত৷ শ্ৰুতিগ্ৰাহ। অশোকবিজয় রাহার অমুসরণে 
একে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্ৰিয় চেতনার মিশ্রন ( দ্ৰষ্টব্য--বিশ্বভারতী পত্রিকা, 
কাণ্ডিক--পৌষ, ১৩৬৮ ) এমন মিশ্রণের কথা মনে রেখেই ডক্টর অমলেন্দু বহু চিত্রকল্লের 
পরিবর্তে বাংলার বাক্‌ প্রতিমা শব্ধ স্থষ্টি করেছিলেন । ( দ্ৰষ্টব্য--পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 
'রবীন্্রায়ন? ১ম খণ্ড) । 

21 মেঘদূতি, ৫৩। 

১০1 মেঘদ্বতঃ ৬১ 


&ম বধ, ৩য় সংখ্যা ] প্রাচীন ও আধুনিক পরিকল্পনা ১১৫ 


প্রিয়ের বুকফটা কান্নার করুণসুর শুনিয়েছেন কালিদাস তাঁর “রঘুবংশ' মহাকাব্যে আর 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিশোধ’ কবিতায় ও ‘কামা’ নৃত্যনাট্যে। রঘুবংশে আছে-- 
সৈযা স্থলী বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নৃপুরমেকযুৰ্ব্যাম্‌। 
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিদ্দ-বি্লেষদ্ঃখাদিব বদ্ধমৌনম্‌।৯৯ | 
লঙ্কা থেকে ফেরার পথে পুষ্পকরথ থেকে রামচন্দ্র সীতাকে দেখিয়ে বলছেন-_“ দেখো, এ 
সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখেছিলাম, তোমার 
চরণের একখানি নৃপুর, ষেন তোমার অঙ্গচুযুত হয়েই মনের. দুঃখে মাটির উপর নীরবে পড়ে 
আছে।” পরিশোধ’ কবিতার বজ্রসেন 
হেরিল শয্যায় 
একটি নৃপুর আছে পড়ি) 
বলাবাহুল্য, এ নূপুর তারই প্রিয়তমা শ্যামার। ‘পরিশোধ’ কবিতায় একটি নৃপুর পড়ে থাকাব 
মতো একটি ঘটনারই বিবৃতিমাত্র পাই। আর এই নূপুরকে ঘিরে বজ্রসেনের কণ্ঠে হৃদয় 
, নিঙড়ানো করুণ গান শুনি ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যে-- 
হায়রে নৃপুর, 
তার করুণ চরণ ত্যজ্িলি, হারালি কলগুঞ্জন সুর | 
নীরবে ক্রন্দনে বেদনা বন্ধনে 
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর ৷ 
তোর বস্কারহীন ধিক্কারে কাদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥ 

কালিদাসের ক্লাসিক কবিকল্পনায় সংহত শ্লোকটির মধ্যেকার অনস্ত-গীতিসস্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ 
কাজে লাগালেন “শ্যামায়'। , আর এখানেই মহাঁকাব্যের ক্লাসিক কবির সঙ্গে রোম্যান্টিক 
গীতিকবির হৃদয়ের সেতুবন্ধন । 

কতোকাল ধরে ভারতবর্ষে কবিরা রাত্রির নিকষতুল্য অন্ধকারের রূপ অঙ্কন করেছেন। 
এ একটি কবিপ্রসিদ্ধি হয়ে দাড়িয়েছে । কালিদাসের যক্ষ মেঘকে বলছিলেন, হে মেধ, রাত্রির 
অন্ধকারে অভিসারিকা নারীদের ‘নিকষে কনকরেধার ন্যায় দিগ সৌদামিনীর দ্বারা পথ দেখিয়ে? 
( ‘সৌদ্বামন্ত। কনকনিকষঙ্গিষয়া দর্শয়োর্বাং )।১২ নিক্ষতুল্য রাত্রির অন্ধকারের কল্পনা 
রবীন্্কাব্যে কা মহৎ সৌনর্ধলাভ করেছে। 

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে 
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে 
পূরবী, অন্ধকার ৷ 

রবীন্্রকাব্যের এই অবিল্বরণীয় পংক্তি দুটির মুখোমুখি দীড়িয়ে অবাক্‌ বিন্ময়ে ভাবতে হয়, 
যাকে কবিপ্ৰসিদ্ধি বলে আমরা! সাধারণতঃ অবজ্ঞা করি, সেই বন্ধব্যবহারে জীর্ণ কবিপ্রসিদ্ধি 


১১ ৷ ব্ঘুবংশ, ১৩২৩ 
১২ । মেঘদৃত, ৪, 


১১৬ পুবীজ্র-প্রসঙ্ | [ কাতিক; ১৩৭৩ 


মহৎ কবির হাতে পড়ে কখনো কখনো ভাব ও ক্লপের অজস্ৰ দ্যুতি বিকীৰ্ণ করে। আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত'ভাষা অনেক কাব্যের সঞ্জীব শব্দের মৃতদেহের যাদুঘর, ৷ মেঘদুতের এ 
উল্লিখিত ৪: সংখ্যক শ্লোকের' 'স্থচিভেঘ্যস্তমস্‌’-এর কল্পনাটি কাব্যের মধ্যে সমস্তটুকু চিতরধর্ম 
নিয়ে সজীব ছিল। কিন্ত আমাদের ভাষায় শব্বটির়৷ প্রাণহীন দেহ কি. যাদুঘরের নিশ্রীণতাই 
মনে করিয়ে দেয়না? কিন্ত এমন প্রাণহীন শব্দের দেহেও প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে মহৎ 
কবির» কাব্যে, যেমন হয়েছে নিকষতুল্য রাত্রির অদ্ধকারের কল্পনাটি ‘পূরবী’র এ “অন্ধকার 
কবিতায়, | 
যে কথা দিয়ে আমরা প্রবন্ধ সুরু করেছিলাম, সে কথায় আবার ফিরে আসি । কবিকল্পনা 
সবযুগেই এক ৷ কল্পনার: উপকরণ-যতোই পরিবতিত হোক না কেন, তবু কবিকল্পনা এক ৷ 
প্রকৃতি প্রতি বসস্তে যতোই নৃতন হয়ে উঠুকনা কেন, প্রকৃতি এক ও অবিনশ্বর। কাস্তনী’র 
চন্্রহাসের: কথাগুলি" প্রসল্লাস্তরিত করে- কবিকল্পনার উদ্দেশ্যে বলতে পারি--এতো বড়ো 
আশ্চর্য, তুমি’বারেং বারেই' প্রথম; তুমি ফিরে ফিরেই: প্রথম।” এজন্তেই কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার আশ্চর্য মিল অনুভব কর! ষায়। একটি কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা < 
ভালো, রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাবক বিচার এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। যে কবি- 
কল্পনা ‘বারে বারেই প্রথম’ ‘ফিরে ফিরেই প্রথম’ সেই কবিকল্পনার স্বয্নপ-সন্ধানই এ আলোচনার 
লক্ষ্য ৷ কয়েকটি চিত্রকল্পের আলোচনায় এই চিরনৃতন কবিকল্পনার নবীনতাব চিহ্ন দেখে 
বিশ্বয় বোধ করা গেল । এতেই বা কি কম আনন্দ ? 


[ ধণ স্বীকার £ 
+ রাজশেধর বস্ুুর মেঘদূত*-এর এবং রাজেজনাথ বিভাভূষণ সম্পাদিত “কালিদাসের 
গ্রস্থাবলী’র ১ম থণ্ডেব সাহায্য এ আলোচনায় উদ্ধত যথাক্রমে মেঘদূতের ও রঘুবংশের শ্লোক- 
গুলির অমুবাদের জন্তে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, পরম শদ্ধাপ্পদ্ব সহকর্মী অধ্যাপক লীঅমল 
মার গুপ্ত লেখককে এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছেন। ] 


রবীন্দরায়ন = 


যসংগীত' থেকে “মানসী” 
দেবব্রত বেজ 


কবিতার ইতিহাস চিত্তলোকের ইতিহাস। তার ভূগোল চিত্রলোকের ভূগোল । কবির 
সার্থকতা তীর নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে । নিজের অস্তর ভূবনে নিজের দিকেই তার যাত্রা; 
এখানেই তার স্থিতি, এখানেই তাঁর যা কিছু আবিষ্কার । 'স্থরশিল্পীর সুর ও চিত্রশিল্পীর চিত্রের 
বিচার করার সময় বিদ্ধ সমালোচকরা সুরে ও চিত্রে শিল্পীর স্থানকালাশ্রিত জীবনের 
ইঙ্গিতগুলিকেই আবিষ্কার করে কর্তব্য ‘সমাপ্ত বলে মনে করেন না। কিন্তু কবির বেলায়, 
-সাহিত্যশিল্লীর বেলায় সমগ্র সন্ধানট! সবষ্টকর্মে পরিবেশের প্রতিবিষ্ব আবিষ্কারের দিকে 
প্রেরিত। যেন বাইরের পরিবেশই ক্বপাস্তরিত হয়ে কাব্যে প্রতিফলিত হয়। 


- এই ধারণাটা শুধু যে স্থল তাই নয়, এধারণাটা ‘ভুলও। -কাব্যের বিচার -কাব্য দিয়ে। 
কবিকে আবিষ্কার করতে হবে কাব্যের মধ্যে, কবির মধ্যে কাব্যকে-নয়। 

একটা উদাহরণ । রবীন্রকাব্যে তোয়োধারার রূপকল্প ( ইমেঙ্দারী') বারংবার-আবিভত 
হয়েছে। একশ্রেণীর সমালোচকের ধারণা এই সব তোয়োধারার বিভিন্ন রূপকল্প লৌকিক 
নদী পদ্মার রূপান্তরিত চিত্রকল্প। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঠিক বিপরীত ব্যাপারটাকে ' তুলে ধরা 
হয়েছে। কবিকে পরিবেশ থেকে বেছে পদ্মাকে ' অস্তরে গ্রহণ করেছেন তারকারণ এই যেপপক্! 
তার চিত্তের বিশেষ তত্বের প্রতীক প্রকৃতি ও পরিবেশকে তিনি নিজের ' চিত্তনিহিত নানান 
অন্তপ-সত্যের বাহ-প্রতীকল্পপেএরহণ করেছেন। চিত্তের'সত্যই প্রধান, এবং "এই চিত্তের সত্যই 
পরিবেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে নিৰ্বাচন করে তাদের মধ্যে-আকার লাভ করেছে। 

"কবির'ব্যক্তিত্বই প্রকৃতিকে স্বন্নপ 'প্রকাশের আশ্রয়রূপে খুঁজে, নিয়েছে । শুধু কবি-কেন, 
যেকোনো স্জ্রনশীল মানুষ তার আহরিত, কল্পিত ও'আকধিত বস্তু, ভাব উপাদানের মধ্যে 
নিজের 'ব্যাক্তত্বকেই প্রকাশ করে। ওপন্যাসিক যখন- চরিত্রের পরিবেশ চিত্রিত করেন তখন 
তিনি পরিবেশের উপাদানগুলোকে সেই চরিত্রের ‘দৰ্পণ “রূপে ব্যবহার “করেন। কবির বেলায় 
তা আলাদা হবে কেন? 

কাব্য আসলে কবির ব্যক্কিত্বেরই প্রকাশ । তবে এই ব্যক্তিত্ব সাধারণ অর্থে ব্যক্তিত্ব নয়। 
এ ব্যক্তিত্ব তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব ক্ফষুট অস্ফ্ট, ব্যক্ত, অব্যক্ত মিলিয়ে তার যা সমগ্র সত্বা, 
তাই। অর্থাৎ মনস্তত্বেব ভাষায় তারা সজ্ঞানে ও নির্জনে মিলিত ব্যক্তিত্ব ৷ 

মানুষের মনের সজ্ঞান অংশ কতটুকুই বা? সমগ্র চিত্তের একটা ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ ভগ্নাংশ 
মাত্ৰ ৷ অন্ধকার বিরাট সমুদ্রের কল্লোলের মাথায় শাদা ফেণার মতো । কাব্যের উত্স এই 
- সমুত্ৰহ্তপ অজ্ঞাত অংশে, যেখান থেকে কবির নিয়তি উৎসারিত । ৰ 

এই উৎস থেকেই রবান্ত্ৰকাবোর বিচার করা হবে। বৰীন্দ্রকাব্য-অন্ান্ত মহাকবির কাবোর 
মতোই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার কেন্দ্ৰ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। 
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রবীন্্রনাথের কাব্য তার সমগ্র সৃত্বার 'আক্মনির্মাণের বা আত্মউন্নীলনেব কর্ম । কাব্যহুষ্ট 
কিছু কবির পূর্বকল্পিত ব্যাপার নয়, কাব্যস্থষ্টি তার ‘আত্মনিৰ্মাণ’ কর্মের প্রতীক । চিত্তের সজ্ঞান 
আর নিজানের মধ্যে ষে ব্যবধান, সেই ব্যবধানের ওপর সেতুনির্মাণ। তাঁর সুজন কৰ্মেই 
তার জীবনের প্রকাশ । এই তার জীবনায়ন। তাই এই প্রবন্ধের নাম “রবীন্দ্রীয়ণ । এক 
আশ্চৰ্য চিত্ত কী করে “রবীন্দ্রনাথে” পরিণত হয়েছে এ প্রবন্ধ তারই রূপরেখা রচনার 
প্রয়াস। 

এ তীর নিজের 19216 সন্ধান, তীর চিত্রলোকের বিরোধের অবসান, তীর চিত্তের 
অখণ্ডতা লাভের ইতিহাস, বূপকল্পে, ইমেজে ভাব ব্যক্তিত্বের ব্যক্তঅংশের সঙ্গে অব্যক্ত অংশের 
সমন্বয় অর্থাৎ [70581861001 দাস্তের “ভিভিনা কমেডি”, গ্যেটের 'ফাউই”, যেমন তাদের 
চিত্তের পরিপূর্ণতা লাভের সাধনা, রবান্দ্রকাব্যও তেমনি রবীন্দ্রনাথের “পরিপূর্ণতা” 
লাভের ইতিবৃত্ত ৷ 

সজ্নকর্ম কিছু জীবনায়ন থেকে আলাদা নয় | স্জনকর্মের মূল প্রেরণা ব্যক্তির পরিপূর্ণতা 
লাভের প্রেরণ] । বিখ্যাত মনভ্তত্ববিদ সি জি য়ুং (0.0. 908 )-এর ভাষায় Indivi- 
duation | এর ব্যাখ্যায় ‘য়ং বলেছেন “I use the term “individuation” to 
devote the process by which a person becomes a psychological 
individual that is, a seperate, invisible unity or “whole”, (coll, wks. 
৮০] 9 (1), 9275) কবির ক্ষেত্রে এই individuation Process অর্থাৎ পরিপূর্ণ 
হওয়ায় পদ্ধতি আর তাঁর স্জনকর্ম একই । 

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য রবীন্দ্রনাথের এই individuation process-এর অেত্ততুক্ত। 
এটাই এই প্রবন্ধের সারকথা। এই আলোচনায় কবিক্ৃতিকে, বিশেষ করে, তার কবিতা! ও 
গানকে এই পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়াস ও তাতে সিদ্ধিলাভের সংকেত রূপে বিশ্লেষণ কর! হয়েছে। 
এই individuation process এর একটা সুন্দর স্বচ্ছ বর্ণনা দিয়েছেন যুং, এবং তা’ ব্যথ হলে 
কী বিপদ ঘটে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। (৮০! 5, ‘Symbols of Transformation’ 
0408 ) : “‘A person sinks into his childhood memories and vanishes from 
the existing world. Hefinds himself apparently in deepest darkness, 
but then has unexpected visions of a world beyond the “mystery” he 
beholds represents the stock of primordial images which evezy body 
brings with him as his human birth rght, the sum total of inborn forms 
peculiar to the instincts ( আধ্যাত্মিক প্রেরণাও একটা instinct | ). 1118১ called 
this “Potential psyche” the collective unconscious of this layer is 
activated by the regressive libido, there is a possibility of life being 
renewed, and also of its being destroyed. ড় 


Regression carried to Hs logical conclusion means a living back with 
the world of natural instincts, which in its formal or ideal aspect is a 
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kind of prima materia. If this ‘“‘printa materia’ can be assimilated 
by the conscious mind it will bring about a reactivation and reorga- 
nisation of its contents. Butif the conscious mind proves incapable 
of assimilating the new contents pouring 10 from the unconscious 
then a dangerous sifuation arises in which they keep their original 
chaotic and archaic form and consequently disrupt the unity of conscious= 
ness. The resultant mental 15001102006 is therefore advisedly called 
schizophrenia since it is madness due to the splitting of the mind এই 
কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই কবি, শিল্পী ও পাগলের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল 


আছে এই ধারণাটা চলে আসছে । 

সংক্ষেপে, এই individuation প্রক্রিয়া, সজ্ঞান ও নিজ্ঞনি মনের মধ্যে সাক্ষাৎকার, 
তাবপব এই ছুই আপাতঃ বিপরীতের মধ্যে সামপ্রস্ত ও তার ফলে সমগ্র ব্যক্তিত্বের মৌলিক 
রূপান্তর । মুং-এর ভাষায় Transformation | 

এই পরিপূর্ণ হায় রূপান্তরের ঘটনা আস্তরলোকের ঘটনা এবং এই ঘটনার প্রকাশ তথাকথিত 
Symbolic Process এ অর্থাৎ প্রতীক অনুভবে বা প্রতীক-আশ্রযধী অন্থনতবে। য়ুং-এর 
সংজ্ঞায় “she symbolic process is an experience in images and of images I”? 
অন্তভাবে এই আস্তর ঘটনার প্রকাশ সম্ভব নয়। চিত্ত যখন এই পরিপূর্ণতা সন্ধান করে, 
এই পরিপূর্ণতা লাভের প্রক্রিয়ায় মগ্ন থাকে, তখন তার অনুভূতির প্রকাশ ঘটে চিত্রকল্পে বা 
ইমেজে এবং চিত্রকল্পই অমুভূতির্লপে আবির্ভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের অযুত চিত্রকল্পলে এই 
symbolic Process এরই প্রকাশ । 

এই ৪)008601]-র| কিন্তু ন্বপকও নয়, চিহ্নও নয় £ “are not allegories and not 
81808” । তারা “images of contents which for the most part transcend 
consciousness” | সজ্ঞান মনের অন্তরালে যে চিত্ত সেই চিত্তের ঘটনার সংকেত ৷ 

এই ৪)1060110 Pr০০e3৪ শ্বতোৎ্পারিত। এই প্রতীক উদ্ভব প্রক্রিয্না সজ্ঞান মন-নিরপেক্ষ 
ঘটনা। ব্যক্তির ইচ্ছ-অনিচ্ছার বাইরে। স্বপ্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর সাযুঞ্জ্য। প্রায় স্বপ্লাচ্ছয় 
অবস্থার মধ্যেই এইসব রূপকল্পের (৪১৭৮০1৪ ) আবির্ভাব । রবীন্দরকাব্যে এই স্বপ্নাবেশের 
উল্লেখ প্রায় মিরবচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রমানসে চেতন ও অবচেতনের মধ্যে আস'-যাওয়া প্রায় একটা 
স্বাভাবিক ঘটনার মতো, মগ্ন অবচেতন তার হুষ্টিকৰ্মে বারংবার চেতনলোকে প্রবেশ করেছে। 
“The very advantage that such individuals ( great artists and others 
distinguished by creative gifts ) enjoy consists precisely in the permeabl- 
lity of the partition seperating the conscious and the unconscicus.’ 
(Jung vol 9(1). Pp 70) | 

চিত্তলোকের বিশেষ অবস্থায়, চেতন-অবচেতনের সাক্ষাৎকারে, এই রূপকল্পগুলি 
আবিভূর্ত হয়। ফ্রয়েডীয় ৪3309018002 প্রক্রিয়ায় নয়, এই রূপকল্পগুলি নিজেদের প্রকৃতিকে 
ও নিয়তিতে বিশেষ শৃঙ্খলে গ্রথিত হয়, বিশেষ বিশেষ গুচ্ছে আবিভু'ত হয়। এদের বেশীর 
ভাগ সমষ্টি-নিৰ্জ্ঞজ।নের সংকেত ৷ 

ধঁ 
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পূৰ্বেই বলেছি কবির স্থটকর্ম তার ব্যক্তিত্বেব পূর্ণ তালাভের প্রক্রিয়া, চেতন-অবচেতনের মধ্যে 
মিলনের প্রক্রি়া_1001510981100. Process। এই চিত্তগ্রসারকে যুং individuation 
বললেও এই ঘটন! সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই ধরণের চিত্তগ্রসর খুব দুলভ 
ঘটনা], স্থপ্রিশীল মানুষদের মধ্যেই ীমাবন্ধ। “tis ৪ relatively rare occurrence, 
which is experienced only by those who have gone through the 
wearisome, but if the unconscious is to be integrated (with the 
conscious), indispensable business of coming to terms with the 
unconscious components of personality. Once these unconscious 
components are made conscious, it results not only in their assimilation 
to the already existing ego-personality, but in a transformation of the 
latter.” (Jung. 5০019 (1), 2 224) 

পূৰ্ণত৷ লাভেব এই মানস ঘটনাব প্রথম পর্ধান্থ “অবতরণ” De5০০0 অর্থাৎ নিজ্ঞানেব 
অজ্ঞাতগর্ভে আত্মনিমজ্জন ; দ্বিীয় পৰায় এই গভীর লোকে নিস্ত।নের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-_নিঙ্ের 
অতলের সঙ্গে নিজের উপরিতণের সাক্ষাৎকার। সেই যে অজ্ঞাত, 'মসীমিত বিভ্তেব, অংশ 
যা অন্থরাতো থেকে বহস্টের মতে! সঙ্গান মনকে কখনো নিয়মিত, কখনো বিহ্বল করছে, তাব 
সঙ্গে, সেই বৃহৎ ‘অখণ্ড’ আমির সঙ্গে “ছোট্ট” আমির সাক্ষাৎকার । এই ‘অন্ত’ আমিকে 
যুং বলেছেন “90018011086 personality” : “the supraordinate personality is 
the ‘total’ man 5 i. e. man as he really is, not as he appears to himself.” : 
এই ‘অন্য’ আমি সমগ্র ব্যক্তিত্ব, গোটামানুষ, সে আদলে ষা তাই, নিজের কাছে যেমন 
ভাবে প্রতিভাত তেমন নয়। এই ‘সমগ্র’ আমি খণ্ডিত, চেতন 'আমি'র কাছে ‘অন্ত'র্লপে, 
The Other রূপে প্ৰকাশমান | নিজের সত্তাব যে অংশ এখনো অনায়ত্ব, তা নয় “ভিন্”রূপে, 
'অন্ত'রূপে আবিভূ'ত হবে, তাতে আব আশ্চৰ্য কি? 

এই ‘অন্ত’ আমি পুরুষের কাছে নারীরূপে, নারীর কাছে পুরুষরূপে আবিভূত। এই অন্ত 
আমি, সেই অর্পপায়িত সম্ভাবনা যা পুরুষের কাছে পুরুষ নয়, নারী) যা নারীর কাছে নারী নয়, 
পুরুষ । এবং এই যে নারীরূপিণী চিৎপ্রতিমা তা এক অর্থে অস্তরালবন্তিনী “আত্মা? । 
যুংএর ভাষায় এ হলো “আরকিটাইপ” । ওই “অন্ত” আমি, নিজ্ঞানের মধ্যে মগ্ন, অসম্পূৰ্ণ 
সম্তাবন| | এই ক্ষুদ্ৰ ‘আমির’ খণ্ডতায় পরিপূরক, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেব্তা' | যুং এর নাম 
দিয়েছেন ‘এনিমা’ ( ৪7708 ) এবং একে বলেছেন “archetype of tranformation’ | 
রবীন্দ্রকাব্যে এই এনিমা জীবনঘেবতাক্ূপ, কখনো ‘তুমি’ রূপে, কখনো “সে”-রূপে আবিভূতি। 
অবচেতনে ডুব দেওয়ার পর এই এনিমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটেছে, এটা তাৰ 
পরিপূর্ণতা সাধনায় দ্বিতীয় পর্যায়। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের সমগ্ররূপ, অথগুরূপে 
পুনরুখান। 

চিত্তলোকের ছুনিরীক্ষ্য স্বর কবির চিত্তে “আরকিটাইপ” রূপকল্পে আবিভূত হয়। এই স্তর 
থেকে তাধা প্রকল্পের স্তর বহুদূরে । ভাষাব এই স্তরে প্রকাশ অসম্ভব, তাই এর আবির্ভাব, 
ক্ূপকল্ে। যুং বহুসঙ্ধান করে জেনেছেন যে, এই আরকিটাইপরা বা আদিগ্রতিমারা যুগে যুগে 


৫ম বর্ষ গু সঁংখ্যা ] ৱবীজ্রা্ন ' ১২১ 


নানাদেশে, নানা সভ্যতার পরিম গুলে, বিভিন্ন মামুযের চিত্তে, প্রায় একই ধরণের রূপকল্পে 
আবিনূতি হরেছে। চিত্বের এই গভীর স্তর থেকে, এই অচেন! আদিভূমি থেকে, অনির্বচনীয়ের 
সিগ্স্তালরূপে বারংবার আবিভূতি হয়েছে শাশ্বত রূপকল্পে, নব নব আকারে । 


যান্ুষের অন্তর গভীরে যে অনবয়ব, অরূপ সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা শিল্পীর চিত্রে, অবচেতনের 
তমিম্ন! পেরিয়ে নৃতন উজ্জ্বল জানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই আরকিটাইপকে যুং সমষ্টি 
অবচেতনের প্রতীক বা রূপকল্প বলেছেন। এই স্তবে আমরা সর্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত । 
এটাই আমাদের সর্বমানবিক মানসিক উত্তরাধিকার এবং এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তির 
পোঁষণভূমি। | 

এই আরকিটাইপের মধ্যে কোনো কোনো আরকিটাইপ ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন পর্বে, সামগ্রিক 
রূপান্তরণ পর্বে আবিভূর্ত হয়। যুং এদিকে বলেছেন archetype of transformation | 
এই 81০0৩0৩ গুলির মধো প্রধান archetype “এনিমা' | এই archetypes of trans- 
formation, are genuine symbols that cannot be exhaustively interpreted, 
cither as signs or as allegories. They are genuine symbo:!s percisely 
bscause (59 are ambiguous, full of half-glimpsed meanings, and in the 
last resort inexhaustible....They are in principle 08180050817 21 

এই এনিম। individuation process এ, অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভের সাধনায়, স্বতাদ্ফুৰ্ত। 
এই এনিম। ব্যক্তিত্বের রূপাস্তরণের আশ্ৰরয়। Erich Neumann ভার বিখ্যাত গ্রন্থ The 
Great Mother-এ এনিমার এই ফ্লপান্তরণ ধর্মী প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন £ “The 


anima is the vehicles per excellence of the transformative character. It 
is the mover, the instigator of change, whose fascination drives, lures 
and encourages the male to all the adventures of the soul and spirit, 
of action and creation io the 1060 and outward worl” (0 33)... 
“Jt sets the personality in motion produces change and ultimately 
transformation. The process is also fraught vith danger, often with 
Peril” | আরও বলেছেন £ “‘the anima figure has alsoa positive anda 
negative aspeet” | এই এনিমা মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, প্রলুন্ধ, করে, মানস 
অভিযাত্রার (সে এক নিরুদ্দেশ যাত্রা! ! ) প্ররোচিত করে। এবং দ্বৈত্রূপ ; কখনো কল্যাণময়ী 
কখনো ভীবণা। আত্মার যাত্রাপথে দিশারী । রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবেবত1 ও দাস্তের বিয়াচিত্রে 
এই এনিমার প্রথম আবির্তাবে তার মধ্যে মাতৃমৃতির লক্ষণ বর্তমান। এই এনিম! সমষ্ট 
নিজ্ঞানের প্রতীক, শ্বয়ংচালিত, ব্যক্তির ইচ্ছাঁঅনিচ্ছার বাইরে, জীবনের আরকিটাইপ, কখনো 


মাতৃমৃতি, কখনো কিশোরী প্রিয়া, কখনো মোহমম্নী মোহিনী, কখনো নিষুরা। 


এই এনিমা মৃতি পুরুষের কাছে বিশেষ কোন নাগীর লক্ষণ নিয়েও আবির্ভূত হতে পারে। 
লৌকিক নারী অলৌকিকা হয়ে দাড়ার_লৌকিক ও অলৌককের মধ্যে সীমারেখাটা 


অবলুপ্ত হয়ে যায়। 


১২২ '_  রবীন্্প্রদঞ্ধ [ কান্তি, ১৬৭৬ 


এনিমা যুতি একাকী আবিভূর্ত হয় না। সে অস্থান্ত আরকিটাইপকে জড়িয়ে 
আবিভূর্ত হয়, যেন আবকিটাইপূরা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে ৷ প্রধান 
প্রধান যে কটা আরকিটাইপের সঙ্গে উঠ আসে তাদের মধ্যে ‘জল’ একটা! প্রধান প্রতীক । 
এনিমা, দেখীমৃত্তির মতো অন্যান্য রূপকল্পের আমুধ হত্তে আবিভূভা হয়। এনি একটা 
আয়ুদ 'জিল ৷ স্বদেশের মিথলজিতে জলেব মাতৃসত্তা স্বীকৃত ও সুস্পষ্ট । তাই প্রাচীন 
গ্রীকরা বলতেন সমুপ্র স্তনের প্রতীক। বেদে জলকে বলা হয়েছে “মাতৃতমা” | মৃত্যুর 
পব আত্মাকে বৈতরিধী পেরোতে হয়। এই মাতৃসত্া! আব নিজ্ঞনে কোনো ভে নাই। 
জল নিজ্ঞ্পনের প্রতীক । 

[00151008110]. ])000688-এ পরিপুর্ণতাঁব সন্ধানে ব্যক্তি প্রথমে নিজের অবচেতনের 
গহনে যাত্রা শুরু কবেন। ববীন্ত্র-সত্তার যাত্রা শুরু “সন্ধ্যা সংগীতে? । রবীন্দ্রনাথ বলছেন “সে 
উৎকৃষ্ট নয় কিন্ত সে আমাবই 1” 


“সন্ধ্যা” কবিতার রবীন্দ্রনাথের নিজের কেন্দ্রের দিকে নিজের যাত্রা শুরু । নিজের অস্তরে 
প্রথম নিমজ্জন 8 
‘অগ্নি সন্ধ্যা, তোবি নাম স্বদেশের প্রতিবেশী 
তোরি যেন আপনার ভাই 
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশ৷ হারাইয়। 
বেড়ায় সদাই। 


শোনে যেন স্বদেশের গান, 
দূর হতে কার পায় সাড়া 
খুলে দেয় প্রাণ । 


দৃ’র হতে যার সাড়া পাচ্ছেন কবি, সে তার এনিমা__নিজ্ঞান ব্যক্তিত্বের অনাবিষ্কৃত দেশ। 
তবু এটাই তাঁর স্বদেশ; তার এ জীবন যেন প্রবাস। সন্ধ্যাকে সম্বোধন করে বলছেন : 


পূৰ্ণ করি অন্ধকার তোর 

তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায় 

ষুগান্তেব গ্রশাস্ত হৃদয়ে 

ভাঙাচোরা জগতের প্রায় । (সন্ধ্যা) 


এই তাবা--কতো না পুবানো কথা, কতো না হাবানো গান, শবমের আধো হাসি, সোহাগের 
আধোবাণী, প্রণয়ের আধোমৃদ্ভাষ। ৷ অতীত স্বতির ভাঙাচোরা জগৎ | এই অন্ধক-র--গভঁীব 
নিজ্ঞান নয়- সমষ্টি নিন নয়। এই সন্ধায় লোক নিজ্ঞর্ণনের দেহলিতে ব্যক্তিগত অবচেতন 
_-হারানোস্বতির লোক। গভীরে নিম্নের পথে ব্যক্তিগত অবচেতন, ব্যক্তিগত স্বৃতির স্তব, 
বিচলিত, বিজ্ৰুত হয়েছে। তবু ইতিমধ্যেই যেন এনিমার রূপরেখা দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার মৃতিতে। 
“গান আরম্ভ” সে আবিভূ'ত হয়েছে “সন্ধ্যা”রূপে : 


ধম বর্ষ ওয় সংখ্যা ] রবীন্দ্রায়ন ' ১২৩ 


_ বাতাসে উড়িবে তোর বাস 

ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাঁশ 1: 

এলো েলো কেশপাশ লয়ে 

বসে বসে খেলিবি হেথায়। (গান আর্ত’ ) ৰ 
গএনিমাগ? কেশবজতী নারীরূপ নিয়ে হাঞ্জির হচ্ছেন কল্পনায়। রবীন্দ্রনাথের এই নাধিক্সপিনী 
এনিমার এই পর্যায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ ‘কেশপাশ’। কবি এই কেশপাশের উল্লেখ করেছেন 
বারংবার। হয়তো কোনে! লৌকিকী মৃতির কেশপাশ এই অলৌকিকার লক্ষণে পরিণত 
হয়েছে। এই কেশপাশ বহুমান অন্ধকার কিংবা অমিতকেশশালিনী আমাদের দেবী গ্রতিমাদের 
কথ! মনে করিয়ে দেয়। এই কেশপাশ অবচেতনেরই সংকেত। 

এই এনিমাই “কবিতার রূপে আবির্ভূত হয়েছে ই 

“চম্পক অঙ্গুলি দুটি দিয়ে 

অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে (গান আরও ) 
এনিমা মৃতি যেন অবচেতনের অবগুঠনকে ( partition between the conscious and the 
81199801078 ) চম্পক অঙ্গুলি দিয়ে সরিয়ে দেবে ধীরে ধীরে । সেই এক কথাঃ “খোলে, 
খোলে! দ্বার |” এই এনিমা একদিন সত্যই অন্ধকারের পর্দাটি চম্পক অন্ভুলি দিয়ে সরিয়ে 
দেবে। 

_"বন্বদয়ের অন্তঃগুর থেকে বধূ মোর ধীরে ধীরে আয়।” এনিমা এখানে বধৃ। 
অথচ এই এনিমা মৃতির, অর্থাৎ নিজ্ঞন্রূপকল্পের, ভীষণ দ্বিকটার ছায়াপাত পড়েছে 
চেতনায় । এই এনিমা মৃতি চীনাংগুক অঙ্গবাসের মতো মৃত্যুভাবনাকে গায়ে জড়িয়ে 
এসেছে। 

‘এলো তুমি, বসো মোর পাশে-- 

মরণ যেমন করে আসে; 

শিশির যেমন কবে ঝরে 

পশ্চিমের আধার সাগরে 

তারাটি যেমন করে যায়। (‘গান আরম্ভ? ) 

কিন্ত, কেন এই মৃত্যুভাবন| ? এই মৃত্যুভাবন| “18 ৪0. expression of the 
archetypal domination of nature and the unconscious over life, and 
like wise over the underdeveloped child like, or youthfully helpless, ego- 
consciousness” (Jung )| ‘আমি আছি’ এই সজ্ঞান চেতনার উপর অবচেতনের 
প্রভাব ব্যাপ্ত হচ্ছে । এই সজ্ঞান চেতনায় শিশুসুলভ বা কিশোরস্থলভ অসহায় ভাবের দ্যোতক 
এই মৃত্যুভাবনা! আরও ইংগিত বহন করে এনেছে এই ‘মরণরূপ’ 'আরকিটিপাল* প্রতীক । 
নূতন সৃষ্টির পূর্ব মৃত্যু ছাড়া গতি নাই। ক্ষুদ্ৰ আমিটার মৃত্যু নাহলে সেই পরিপূর্ণ আমিটার 
উদ্ভব হবে কী ক'রে? সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ‘তারকার আত্মহত্যার’ ভাবন৷। 


১২৪ রবীন্দ-প্রসঙ্গ [ কাতিক, ১৩৭৩ 
হায়, হৃদয মোর, সাধ কিরে যায় তোর-- 


ঘুমাইতে ওই মৃত তাবকাটির পাশে 
এ আধার সাগরে 
এই গভাঁর নিশীথে 
ওই অতল আকাশে । (‘তাবকার আত্মহত্যা’ ) 


'মৃত্যুর আরকিটাইপের সঙ্গে উঠে এসেছে আধাব সাগরের প্রতীক, গভীব নিশীথের 
প্রতীক। সমুদ্র নিজ্ঞানের প্রতীক, তেমনি গভীর নিশীথও | ‘The sea is the favourite 
symbol for unconscious, the mother of all that lives’ (Jung) রাত্রিও 
অজ্ঞাত নিজ্ঞানের প্রতীক । কবির এই অবস্থার আশ্চৰ বর্ণনাব সহায় হবে Erich Neumann 
এব এই মন্তব্য ( ‘Ihe Great Mother’ p 27): 


“A psychic depression, for example, 18 characterized byan abaiscement 
dn nivean mental by a loss of libilo in the consciousness ( চেওনায় জীবন 
ইচ্ছার হানি ), expressed in lack of enthusiasm and initiative, weakness 
of will, fatigue, in capacity for concentration and work, and in nepative 
Contents such as thought of death and failure, weariness of life, suicidal 
leanings, and so on { Often, however, this psychic process is also visible, 
that is to say, it appears in the familiar symbolism of the light, the sun, 
the moon or the hero being swallowed up by darkness in the form of 
night, the abyss, hell, monsters. A deep psychological analysis then 
reveals the irruption of an archetype i, 6; the terrible devouring mother, 
whose psychic attraction js 50 great because of its energetic charge that 
the, charge of the ego-complex, unable to withstand it, ‘sinks’ and is 


‘swallowed up.’ 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে terrible devouring mother’এর আবিভবের বদলে ভীব্নদেখতা 

রূপে এনিমার আবির্ভাব ঘটেছিল । শুধু যন্ত্রণা নিয়ে নয়, আলো! নিয়েও । মরণ ভাবনা এর 
অনেক পবেও এসেছে। কিন্তু এই মবণ ভাবনাতে জঙ্তুম্ত হননি কবি। আসলে, রবীশ্ুচিত্ত 
অমান্তষিক আধ্যাত্মিক ধূতিব অধিকাণী ছিল। অন্য মানুষ হলে ভেঙে চুবমার হয়ে, মনো- 
বিজ্ঞানের ভাষায়, 28৮০1:010 বা উম্মাদে পরিণত হতেন । সে কথা যাক্‌। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে 
এই মানস-আবিভাঁব ঘন তিমিরময়ী মূতি নয়, তিনি দেখেছেন “অচেতন আধারের শিৱে শিরে 
চেতনাসঞ্চার ( হৃদষের গীতিধবনি )+। 

‘হৃদয়ের একধারে 

সেই স্বব ফুটিতেছে 

সেই গান উঠিতেছে-- 

কেহ গুনিছে ন! যবে 

চারিদিকে স্বব্ধ সবে 

দেই স্বর সেই গান অবিরাম অবিশ্ৰাম 


অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে । (হৃদয়ের গীতিধবনি ) 


«ম বর্ষ তয় সংখ্য।] রবীন্দ্রায়ন - ১২৫ 


নিজ্জানের উপাদান চেতনাব আলোর মধ্যে উঠে আসছে। 
তবু তখনকার অবস্থাটাকে চেতন মনেব দুৰ্বল অবস্থ| বলে চিহ্নিত কর! যায় £ 
“ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে 
কে যেন বিষণ্র প্রাণী, দিনরাত বগে আছে 
চিরদিন করিতেছে বাপ | 
তারি শুনিতেছি যেন নিংশ্বাস-প্রস্থাস ।” ( হৃদয়ের গীতধ্বনি ) 


এই যে বিষঞ্ন-প্রাণী সেও এনিমার সঙ্গে যুক্ত । মিথলজিতে (11909010£$ ) দেবীমুত্দের 
সঙ্গে অনেক সময় বিভিন্ন প্রাণী সহচর রূপে কল্পিত হয়েছে । যুং বলেছেন, “The anima 8180 
has affiaities with animals, which symbolizes her characteristics.” অনেক 
প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সে আনে । এখানে প্রাণীটা বিষন্ন । অবচেতনের উপপ্রব আসন্ন বুঝি, 
তাই চেতন অবস্থাটা দুর্বল, সজ্ঞানের আলো স্তিমিত; নিজ্ঞান অন্ধকারের .ঢউ এল বু'ঝ ! এই 
এনিমার ছায়া পাযাণমৃতিতেও মাবিভূতি হয়েছে। ছায়া বলছি এই অন্তে যে, সে এখনো 
সুদৃটভাবে কবির জনা ও জীবনের উপর তার অক্ষয় শাসন প্ৰতিষ্ঠিত কবেনি। এ তার পূ ্বর 
অবস্থা । কবি নিজ্ঞনের ছারে এসে দীড়িয়েছেন। কিংবা নিজ্ঞান, চেতনার দেহলিতে তার 
ঘোর কৃষ্ণ কল্লোল নিয়ে উপস্থিত। 


“যে জন দেবতা মোর কোথা মে আছে না জনি 
তুমি তো কেবল তার পাষাণি প্রতিমা থানি।” (পাষাণী ) 


এই পাষাণ প্রতীকেও নিজ্তণনের ইংগিত আছ। এই “পাষাণ ওতিমা” পরের লেখা 
‘অহল্য৷’ কবিতার নিজ্ঞনের আশ্চর্য প্রতীকর্ূপে আবির্ভূত হয়েছে। 
এনিমা প্রতিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে চকিতেও দেখা হয়। 


“প্রতিদিন বাড়িল আধার 

পথমাঝে উড়িশ রে ধূলি 

হৃদয়ের অরপ্য-অশাধারে 

ছুত্রনে আইমু পথ তুলি” ( আমিহার! ) 


এই ‘অরণ্য-আধার’ নিজ্ঞানের অন্ধকার এবং মাতৃপ্রতিমা। 

“The forest, like the tree has a natural significance” ( Jung, 
০]. 50. 274) | শিমজ্্রনের এই প্রথম অবস্থায় কবি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। 

নিজের সমাধি’পরে-- 
নিজে বগি উপছাঁয়া যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়।” ( আমছারা ) 

অননী আরকিটাইপ কখনো! কল্যাণীরূপে, কখনো তার বিপরীতত্নপে আবিভূ'ত হয়। আবার 
কখনো মিশ্রিতরূপে দেয় যায়। ‘সমাধি’ ‘ডিপছায়া, এর! জননী আরকিটাইপের প্রতীক। 
এই অননী আর নিজ্ঞানের মধ্যে গ্রভেদ নাই। কারণ, নিজাানই ব্যভিসত্তার জননী। 





১২৬ রবীন্দ্-প্রসঙ্গ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


প্রভাতসংগীতেব স্থচনায় কবি লিখেছেন { পরবর্তীকালে ) “বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের 
নিববচ্ছিন্ন মালা-্গাথা।” এই গোচরেব অগোচর’ যে বিশ্বচবাচরেই তাই নয়, তার চিত্তে ৷ 
তার যাত্রা এই গোচক থেকে ‘অগোচবে)’ মনন্তত্বেব ভাষায়, অবচেতনে ষাত্রা। 'প্রভাতসদী ত’ 
এবং প্রতিধ্বনি’ কবিতার জন্মক্ষণে তার চিত্তাবস্থাব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন £ ‘যে ভাব তখন 
আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই ষে, বিশ্বহ্থষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর, সে ‘প্রত্ধ্বনি'রূপে 
আমাকে মুগ্ধ করছে,.ক্ষু্ধ কবছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে সেই সুদ্দর সেই ভাষণ । স্ষ্টির 
সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্‌ বেন্ৰস্থলে গিয়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে প্রত্ধ্বিনিয়পে 
নিঝণরত হচ্ছে, আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে ৷ 

এই ‘ধ্বন’ও একটা আবকিটাইপ £ যুংএব ভাষায় ‘self: the archetype of the 
tanscendent wholeness’— লৌকিক অধও চার প্রতীক । এর সঙ্গে এনিমা অজাঙিভাবে 
সম্পৃক্ত 1 

এই ‘কেন্দ্ৰস্থল’ ‘centre of personality, a kind of central point within the 
psyche, to which everything is related, by which everything is arranied 
and which is itself a source of energy The enersy of the ০৮081 point 
is manifested in the almost irresist ble compulsion and urgeto beceme 
what one is just as every organism is driven to assume the form 
that is characteristic of its nature, no matter what the circums-tances. 
This centre is not feltor thought of as the ০৪০ ( অহং ) but, if one 
[3 39 express it, as the self. Although the centreis represented by 
an innermost point, it is surrounded by a periphery containing everything 
that belongs to the self-the paired opposites that make up the total 
pers2nality. (তাই সে ম্ুন্দবঃ লে ভীষণ’) This totality comprises consciousness 
first of all, then the personal unconscious, and finally an indefinitely 
large segment of the collective unconscious whose archeiypes are 
common to all mankind’ ( Jung. Vol9(1!) p357)1 এটাই ‘real ‘ground’ 
of personality’ -- ব্য ক্তিত্বেব মূলণত ভূমি। কবিব কাব্যও এই ‘কেন্দ্ৰ’ থেকে উৎসারিত 
এই প্রপঙ্গে Gerhart Hauftmann —এব আশ্চর্য উক্তি স্মধণীয় : ‘Poetry is the art 
of letting the primordial word resound through the common word’ 
কাব্য সেই আদি শব্দের গ্রাতিধ্ব,ন | 

‘প্রভাত সংগীতে’, নিঝবেব স্বপ্রভঙ্গে এই কেন্দ্র, এই নিজ্ঞানের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়েছে । এতোদিন সেই সত্তা ছায়ার মতো তাকে ঘিরে সঞ্চরণ করেছে, এতে] কাল 
নিজ্ঞানের প্লাবন চেতনায় দেহলি পর্যন্ত ছাপিয়ে এসেছে । এবার তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছে। 

‘বহুদিন পরে একটি কিরণ 
গুহার দিয়েছে দেখা, 
) পড়েছে আমার আধার সলিলে 
একটি কনকরেখা। (এনিঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ) 


€ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা] ৰুবীজ্ৰায়ন ১২৭ 


এখন থেকে একাধিক কণিতায় ‘গুহার’ প্রতীক, আর্‌ ‘ফেনিল সলিল’ ও তার সঙ্গে “কিরণ 


রেখার’ প্রতীক আবিভূ'ত হয়েছে। এরা সবই ‘আৱরকিটাইপ’। 
এখন থেকে কবির রূপাস্তরণ পর্ব শুরু । 'নিঝরেব স্বপ্রডঙ্গ' এই রূপান্তরণেব প্রথম উল্লেখযোগ্য 


ঘটনা ৷ “তাই বন্থ দ্বিন পরে একটি কিরণ গুহায় দিয়েছে দেখা ।* 

য়ুং বলেছেন (০1 9(1) : p 135 ) : Any one who gets into.. the cave which 
everyone has in himself, or into the darkness that lies behind conscious- 
ness, will find himself involved in an at-first unconscicus process of 
transformation. By penetrating into unconsciousness he makes a connec- 
tion with his unconscius cuntents. This may result ina monotonous 
change in personality in the positive and nagative sense.’ “নিঝরের হপুভল’ 


কবিতায় চারটি পর্যায়ে নিজ্ঞ্নভূমির সঙ্গে কবির সজ্ঞান চিত্তের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 


প্রথম পধায়ে £ 
‘জাগিয়া দ্েখিস্থ আমি আধারে রয়েছি আধা 


আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাধা ।’ 


দ্বিতীয় পর্যায়ে ? 
«কেমনে পশিল গুহার আধারে 


প্রভাত পাখীর গান।*** 

ওরে উথলি উঠেছে বারি'** 

ফুলিয়| ফুলিয়া ফেনিল সলিল 

গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।*** 

কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন 

চারিদিকে তাঁর বাধন কেন ?**, 

লহবীর পর লহয়ী তুলিয়া আঘাত কর... 
মাতিয়া ধন উঠিছে পরাণ 

কিসেব আধাব, কিসের পাষাণ 


তৃতীয় পর্যায়ে ঃ সহসা আজি এ জগতের মুখ 

নুতন করিয়া দেখিম্ন কেন ?... 
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন 
বসির! গুহার কোণে। 
আমি ঢালিব করুণাধার! 
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা ;... 
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া 
রামধজ আকা পাখ! উড|ইয়া...-- 

এই পর্যায়েরই অন্গভব ঃ যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি 
যত কাল আছে বহিতে পারি 


১২৮ রবীন্্র-প্রসঙ্গ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


যত.দেশ আছে ডুবাতে পারি 

তবে আর কিবা চাই! (নিঝরের স্বপ্লভঙ্গ ) 
চতুৰ্থ পর্ধায়ে আবার ভাট। পড়েছে? দেখ। দ্বিষে, স্পৰ্শ কবে, ব্যক্তিত্বকে বদলে দিয়ে, বিদ্যুৎশক্তি 
সঞ্চাব ক'রে, আবার সরে গেছে। 
| “দৃ'র হতে শুনি ষেন মহা সাগরের গান... 

উদ্বেগ অধীর হিয়া 
সুদূৰ সমুদ্ৰে গিয়া 
সে প্রাণ মিশাবে আর সে গান করিব শেষ ৷ 
আবার, ওরে, চাবিদ্দিকে মোর 
একী কারাগার ঘোর ! 

নিঞজেব গুহার আধারে প্রবেশ করেছিল কবি, এই নির্জন ভূমির সঙ্গে তার চেতন মনের 
যোগাষোগ স্থাপিত হয়েছে । তাই “আধার সলিলে একটি কনকরেখা” দেখেছেন নিজ্ন- 
ভূমি এই “আধার সলিল,” ‘মহাসাগর’ ইত্যাদি বিপুল জলরাশির প্রতীকে আবিভূতি হয়েছে। 
প্রথম পায়ে স্পর্শ; দ্বিতীয় পায়ে নিজ্ঞীন উদ্বেল হয়ে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে; তৃতীয় 
পর্যায়ে ক্ল্পান্তর ঘটেছে, চেতনার যদিও এই রূপাস্তব এখনো স্থায়ী রূপান্তর নয়-_ম্পর্শমাত্র ঘটেছে, 
মিলন ঘটেনি) চতুৰ্থ পর্যায় আবার পরিত্যাগ হয়ে শুষ্ক চেতনার বেলাভূমিতে পড়ে রয়েছেন। 
কবি নিজের মধ্যে গভীরে নেমেছেন_নেমেছেন আধার সলিলে, জলরাশির মধ্যে। এই 
জলরাশি নিজ্ানের প্রতীক । যুং লিখেছেন “water is the Commonest 
symbol for the unconscious...water means spirit that has become 
unconscious...” এই জলবাশিতে নামতেই হবে ৷ “The descent into the depths 
always seem to precede the ascent’ (Jung. vol 9 (1), } 19)। উঠতে গেলেই 
নামতে হবে। নিজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চিত্তে উপপ্ববের মতো। তাই, 


“ফুলিয়। ফুলিয়া ফেনিল সলিল 
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে ।” 
এর মধ্যেই এনিমার রূপরেখা দেখা দিয়েছে। 
“কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া 
রামধম্ণ আকা পাখা উড়াইয়|” 
সে আবিভূতি হচ্ছে। | 
এখন থেকে এই সাক্ষাৎকারের উপলব্ধি তার ভাবনায় অনুসুত হ'য়ে গেছে। ব্যক্তিত্বের 
রূপান্তর চোখে পড়েছে, তবু শেষ রূপাস্তর এখনো অনেক দুরে ; 
কবি অস্তভব করছেন | 
“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি ! 
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি 1” 
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নিজের স্বপ্রবন্দী অইং-এর পাশ থেকে মুক্ত. হয়েছেন ২ করুণার অনুভূতি জেগেছে। নিজের 
কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে জগতের মুখোমুখি দীড়িয়েছেনু। এই জগৎ সেই “অন্য আমি? 
যার রূপ বদলে গেছে। তবু সবটা দেখা যায় নি। “অরুণ রখচূড়া আধেক বায় দেখা ।” 
( “প্রভাত উৎসব” ) ৷ | Y 
কবির চিত্তগত “আধার সলিলে কনক রেখায় স্পর্শ পড়েছে, “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ” এ। তখন 
থেকেই এই সলিল শ্রোতে অভিযাত্রার ভাবনা । 
“কনক পাল তুলে বাতাসে দু'লে দু’লে 
ভাসিতে সাধ গেছে আকাশ-পারাবারে” (মেঘ দেখে ) 
এই ভাবনা পরে “সোনার তরী”্তে রূপ পেয়েছে। 
হৃদ্গত এই সমুদ্ৰকে তিনি বারবার উপলব্ধি করেছেন। 
«এ জগতের মাঝে একটি সাগর আছে 
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি 
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্ৰাম 
জীবনের স্রোত মিশে আসি” (অনস্ত জীবন) 
৫ জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে 
রচিতেছে পলে পলে 
অনন্ত জীবন মহাদেশ। ( অনন্ত জীবন ) 


গ্যেটের ( Goethe ) ফাউষ্ট ( ॥০৷৪ ) নাটকে 97016 বলেছে £ 
In flood of life, in actions storm 
I ply on my wave, 
with weaving motion 
Birth and the grave 
A boundless ocean, 
Ceaselessly giving, 
Weft of living, 
Forms unendiug 
Glowing and blending” 
এই অন্ধকার জলরাশি, “black waters of death”, “are the water of life, for 
death with its cold embrace is the maternal womb, just as the sea devows 
the sun but brings it forth again” ( Jung )| এই জ্বলরাশি বেদের “মাতৃতমা।” 


এখান থেকেই এনিমার উদ্ভব । এই সমুদ্রের মন্থন থেকে একদিন রবীন্দ্রনাথের ১৬% 
জীবনদেবতার আবির্ভাব ঘটবে । 

এই অন্ধকার জলরাশি শুধু জীবনের প্রতীক নয়, মরণেরও। জীবন-মরণ উর | 
এখানে ক্ষুদ্র অহং-এর বিলুপ্তি আবার এখান থেকেই বৃহৎ আমির উদ্তব। এখানেই এই মাতৃতমা 
জলরাশিতে ব্যক্তিত্বের পুনজস্ম। তাই মরণের ভাবনা এসে আচ্ছন্ন করেছে কবিকে। সাধারণ 
মরণ নয়, অনন্ত মরণ---ষে মরণ-থেকে অনন্ত পুমঅ'ন্ম-- Resurrection, Regeneration | 
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এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে) 
| " মরণের সমষ্টি কেবল ? 
মরণ বাড়িবে ষত জীবন বাঁড়িবে তত 
পলে পলে উঠিব আকাশে 
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে। ( অনন্ত মরণ ) 
“জয় হোক, মরণের জয় হোক, 
আমাদের অনস্তমরণ 
মরণের হবে না মরণ ( অনন্ত মরণ ) 
**লইজী!ম তোমার শরণ ( অনন্ত মরণ ) 
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম 
মরণ তো নহে ভার পব।( অনস্ত মরণ ) 
এই “মরণ”-এর পরেও তার কবিভাবনাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। যথাম্থানে তার 
আলোচনা! করা ষাবে। 
প্রভাত সংগীতে, আত্ম সাক্ষাৎকাবের পর, নিঝরের স্বপ্রভঙ্গের পর এই মরণ তাকে 
আকৃষ্ট কবেছে। নির্জনভূমি একাধাবে মবণ ও জীবনের প্রতীক। আগে লিখেছেন 
অনন্ত জীবন”, এখন লিখলেন ‘অনন্ত মরণ? । এই মৃত্যু উপলব্ধি তার পুনজম্মের অন্ত প্রস্তুতি, 
এই পুনঅন্মের ইংগিত। এখনো তার এনিমা মৃতির পূর্ণ আবির্ভাব ঘটেনি। প্রস্তুতি পর্ব 


চলছে। 
তোর লাগি কাদে মোর বীণা... (প্রতিধ্বনি ) 


তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই 
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি ( প্রতিধ্বনি ) 
আকুল হয়ে তার আবিভবিকে অপেক্ষা করছেন: 
জীবনের মরণের পর 
আলোকের পদধ্বনি মহাঅদ্ধকারে 
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর 
তোর কাছে জগতের কোন মাঝখানে (প্রতিধ্বনি ) 
না জানিরে হতেছে মিলিত। ( প্রতিধ্বনি ) 
মহাঅন্ধকারে তিনি আলোকের পদধ্বনি শুনছেন। এই আলোক জন্ম নেবে এই মহাঅদ্ধকার 
থেকে । এই নিৰ্জ্জন-ভূমি থেকে আবিভূ'ত হবে এনিমা__অগতের মাঝখানে সে দাড়িয়ে 
আছে। এটাই সেই কেন্দ্র যে কেন্দ্রকে তিনি আগেই উপলব্ধি করেছেন ৷ 
“সেইখানে (সেই কেন্দ্রে!) একবার বসাই:ব মোরে 
সেই মহাআঁধার নিশায়” ( প্রতিধ্বনি” ) 
কবির কেন্দরুগত সত্তা, অবচেতন ভূমির প্রতীক, এনিমা আরকিটাইপ যে জীবনক্বেবতা 
তায়'আবিৰ্ভাবের আভাস আসছে “প্রতিধ্বনিতে” ৷ সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি। এই কবিতায় 
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ধীরে ধীরে ভাব এনিম। মৃতির কূপবেধা বচিত হচ্ছে ।' মনে হচ্ছে এ ছলনা “মোহিনী ছলনা” 
( প্রতিধ্বনি” ), মাঝে মাঝে এই অপর্পার অভিক্ষিপ্তক্ূপ দেখেন তিনি কারো মুখে £ 
মাঝে মাঝে কাবো মুখে সহসা দেখে সে ষেন 
অতুল রূপের 'প্রতিধ্বনিঃ | (প্রতিধ্বনি ) 
অতুল কপ এই এনিমাব। যুত্ধএর ভাষায় এ “Supraordinate personality” | 
সৌদ্দর্যের মরীচিক| এ কাহার মায়া 
একি তোর ছায়া! (প্রতিধ্বনি ) 
গুহার মাঝারে, অবচেতনের গভীরে তিনি একে দেখতে পাচ্ছেন, আলোছায়ার সিংহাসনে, 
অর্ধম্পষ্ট অৰ্ধ শম্পষ্ট । এখানেও সেই গুহার motif! 
-না জ্বানি কী গুহার মাঝারে 
অষ্ফ ট মেঘের উপবনে 
স্বৃতি ও আশায় বিজড়িত 
আলোক ছায়ার সিংহাসনে ৷ ( প্রতিধ্বনি ) 
এ মূৰতি স্থৃতি আর আশায় বিজড়িত। অতীত ও ভবিষ্যের মিলিত মৃতি। অবচেতনকে, 


00001088010082ক, মুং “creative metrik of the future” বলেছেন। তাই আশায় 
বিজড়িত এনিমার মৃতি এখনো ছায়াময়ী ; 
তেমনি সে ছাঁয়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে 
কোথা হতে আসিতেছে কোন = 
এখনো কুস্তল জালে সন্ধ্যার তারকাগুদি 
গান গুনে মুদিছে নয়ান। ( প্রতিধ্বনি ) 
রবীন্দ্রনাথের এনিমা মুতির একটি বিশেষ লক্ষণ 'কুস্তলজাল”। 
কুম্ভলের বর্ণ গাঢ় রুষ্ আকারে শ্রোতায়িত। এই কুন্তণজাল অবচেতনের একটা! প্রতীক | 
এরই সন্ধানে এবারে বেরিয়েছেন কবি--সমুদ্র মস্থনের পর লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘট্‌ছে। 
»_এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দীড়াইয়! 
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাশি 
অনন্ত জীবন পথে খুজিয়া চলিব তোরে 
প্রাণমন হইবে উদাসী । (প্রতিধ্বনি) 
এই মৃবতির হাতে তিনি সৌনর্ধের বাশি বসিয়ে দিয়েছেন। এই মুরতি সুন্দরের রূপে 
আবির্তাবের জন্তু প্রস্তুত হচ্ছে কবির চিত্তের কেন্দ্ৰে ৷ 
এরপর “ছবি ও গান | স্থচনায় কবি লিখেছেন £ “এখন সেই বয়স ষখন কামনা কেবল সুর 
গুনছে, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্ত আলো ভাধারে করে আভাস পায়, স্পষ্ট করে 
কিছু পায় না৷” 
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আলে'-আঁধাবে তিনি যে কূপের আভাস পাচ্ছেন সে রূপ তারই এনিমাঁ_ একাধারে তার 
একান্ত নিজস্ব এবং নৈব্যক্তিক। একাধারে তাব নিজের অবচেতন ও সমষ্টি অবচেতন বা 
Collective 0770011501005এর প্রতিনিধি | 
এই.এনিম। মুতি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার, ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে । বিভিন্ন নারী 
মৃতিতে আবিভূতা হয়। তবে এর মৌণিক প্রকৃতি ও কার্ধকাবিতা সব কালে সব 
ব্যক্তির (স্থজনশীল ব্যকির) ক্ষেত্রে এক এনিমার মৌলিক প্রকৃতি, সে একাধারে আলো ও 
অদ্ধকারের দৃতী, নিজ্ঞনের দূতী জজ্ঞানেব সভায়, বেহুলা থেকে উর্বশী। 
এনিমাব মৌলিক প্রকৃতি সে প্যারাডকৃসিকাল ( ৮38178003108] )। এই এনিম 
ব্যক্তির কাছে তার নিজস্ব প্রকৃতি ( প্রকৃতি বলতে চেতন অবচেতন মিলিয়ে যে অধণ্ড সেই 
অখপ্ড চিত্ত ) অনুযায়ী আবিভূত হয়। “the relation with the anima is again a 
test of courage, an ordeal by fire for the moral and spiritual forces of 
man” ( Jung, ৮০] 9 ( 1) P, 29 )। এই এনিমা কখনো উর্বশী, কখনো কন্তকা, কখনো 
কিশোরী, কখনো মোহময়ী ষাদুকরী, কখনো কুমারী মাতৃমৃতি ( Virgin mother ), কখনো 
কখনো বারবণিতা, ইত্যাদি বহুৱপে আবিভূতি হয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে । এই এনিম! 
রূপান্তরণের সহায় বটে কিন্তু কধনে! কখনে| এই রূপান্তর বিশেষ একুতির ব্যক্তির পক্ষে 
সর্বনাশী। এই এনিমামৃতি জনমানসেও বিচিত্রতাবে আবির্ভূত হয়। আজকের দিনের 
ছায়াচিত্ৰ নায়িক1 ও ছায়াচিত্র নায়কদের প্রতি জনসাধারণের অস্বাভাবিক প্রায় কুগ্র আকর্ষণ 
এই এনিম| ও এনিমাদ (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে) এর আকর্ণ। 
ববীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই এনিম। বিশিষ্ট রূপে আবিভূতি হয়েছে। ছবি ও গান” এ তার 
বূপবেখা স্পষ্টতর হয়ে এসেছে _ পৃর্বেব অস্পষ্টতা যেন কেটে আসছে। রবীন্দ্রমানসের ‘মানসীয়’ 
জন্ম হচ্ছে ধীবে ধীবে। এই এনিমা, রূপান্তবণের সহায় । য়ুং এর ভাষায় এনিমা “natural 
transformation” এর সহায় । মনের যে অবস্থায় এব আবির্ভাব ঘটে সে অবস্থা একধরণের 
্প্নাবস্থা-_-জাগ্রত স্বপ্নাবস্থা। এই জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় এনিম। ব্যন্তিমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে 
স্বাধীন সম্ভান্লপে প্রতিভাত হয়। একেই ‘অন্য’ আমি’ বলে। “This 40076766108, is 
the other person in ourselves—that larger and greater personality 
maturing within us, whom we meet as the inner friend of the soul”, 
(Jung vol 9 (1) P 131) | রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । ‘ছবি ও 
গান’-এ এব রূপবেখা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। 
যেন স্ম্দুব নন্দনকাননবাসিনী 
সুখ ঘুমঘোরে মধুর হাসিনী 
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ 
ভেসে ভেসে বহে ঘায় 
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়। (জাগ্রত স্বপ্ন ) 
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রবীন্দ্র এনিমা এখনো সুদূব নন্দন কাননে, আলোক মহোৎসবের রাজ্যে, এখনো সুখ ঘুম ঘোরে, 
এখনো অজানা । রূপসী বালা । | 


যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায় 
বসিয়া রূপসী বাল| ৷”? ( জাগ্ৰত হপ্প ) 


এখনো সে গুপ্ত গুহার মধ্যে আড়ালে বাস কবছে; অথচ তাব আভাস পাচ্ছেন কাঁব। 
নিৰ্জনের গভীর থেকে তার উত্থান হয়নি সম্পূৰ্ণ। এখনো চিত্তের সম্পূর্ণ polarisation 
ঘটেনি । “অন্ত-নিজেকে” তিনি স্পষ্ট করে এখনো দেখতে পাচ্ছেন না। 
ছায়ার আলোকে, নিঝ রেব ধারে, 
কোথা কোন্‌ গুপ্ত গুহার মাঝারে, 
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে 
এখনি দেখিতে পাবো-- 
যেন রে তাদের চরণের কাছে 
বীণা লয়ে গান গাব। (জাগ্রত স্বপ্ন ) 
এখনো এনিম। “তার?'-বন্ৃত্বের চিহ্ন এখনো লগ্ন রয়েছে তাঁর রূপরেখায়। তার মৃতিতে 
বিপবীত-ধমিতা ইতিমধ্যেই প্রকট । কখনো সে প্রানমুখী রমণী” (বিদায়), কখনো 
আঅধরেতে ব্খলিতচরণা 
- মদির হিল্লোলময়ী হাসি। ( বিদায় ) 
এখনো পূৰ্বাসুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। 
সুদূর সমুদ্রনীরে অসীম আধার তীরে 
একটুকু কনকের রেখা ; 
কী মহারহস্যময় সমুদ্রে অরুপো দয় 
আভাসের মতো যায় দ্বেখা। (যোগী) 
মানসী মৃতি, অর্থাৎ এনিমা, নিজ্ঞা নসমুত্রে অরুণোদয়ের আভাসের মতো আবিভূতি হচ্ছে। 
নারীমৃতি ছাড়াও অন্তমৃতিতে দেখা দিচ্ছে কখনো । 
চেয়ে দেখে! মরি মরি, কিরণ মৃণাল পরি 
জ্যোতির্ময় কনক কমল। ( যোগী) 
এক মুহূর্তের অন্ত চরম অভিব্যক্তির আভাস পেয়েছেন। এই জ্যোতির্যয় কনক কমল ও 
দাস্ভের চরমদর্শন সহশ্রদগ গোলাপে একই জ্যোতির্ময় অমুভূতির প্রকাশ। | 
গভীর নিজ্ঞীনের সঙ্গে যোগাযোগ আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উন্মানাও শ্রেগে ওঠে। এই 


প্রসঙ্গে নীট শেব ( Nietsche ) বর্ণনা স্মবণীয় £ ‘something profoundly convulsive 
and disturbing suddenly becomes visible and audible with indescribable 
definiteness and exactness. One hears—one does not seek ; one takes, 
one does not ask who gives ;— There is an ecstasy whose terrific tension 
18 sometimes released by a flood of tears, during which ones progress 
varies from involuntary impetuosity to involuntary slowness. There is 
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the feeling that one is utterly out of hand, with the most distinct 
consciousness of an infinitude of shuddering thrills that pass through one 
from head to foot; there is a profound happiness in which the most 
painful and gloomy feelings are not discordant in effect, but ৪7616003169 
As necessary colours in’ this overflow of light. There is instinct for 
rythmic relations which embrace an entire world of forms. Every thing 
occurs quite with out volition, 89 ifinan eruption of freedom, indepen- 
dence power and divinity. The spontaneity of the images and similes is 
most remarkable ; one loses all perception of what is imagery and simile ; 
everything offers itself as the most immediate, exact and simple means 
of expression’. 
এই অস্থভবের প্রকাশ ঘটেছে কয়েকট! কবিতা £ 
..হরষে তার পুলকিত গা 
ভাবেব ভরে টলমল পা (পাগল) 
‘‘‘বুৰিয়ে, 
চাদের কিবণ পান ক’ৰে ওর চুলুঢ্‌লু দুটি আখি 
কাছে ওর যেয়োনা, 
কথাটি শুধায়োনা, 
ফুলের গঞ্জে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী । (মাতাল) 
এই অনুভূতি মূলতঃ ১৫080০%1০৪1 অনুভূতি; সুখের সঙ্গে দুঃখের, রভসের সঙ্গে যন্ত্রণার 
একাকার হয়ে উদ্ভব । তাই মাঝে মাঝে কবির ‘আর্তম্বর’ ধ্বনিত হয়েছে। 
জলন্ত বিদ্যুৎ অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি 
অন্ধকারে কবিছে দংশন। ( আর্তম্বব ) 
এই ‘অহিব’ প্রতীক আশ্চর্য অর্থপূর্ণ সর্প একদিকে প্রাণী অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার 
গ্রতীক। জঙ্গম অবচেতনেব দোতক। বলরামের মুখ নিঃসৃত ভূজজম, কুলকুগ্ুলিনী 
ইত্যাদি প্রতীকের আধ্যাত্মিক ছ্যোতনা স্বীকৃত। 
‘তাৰে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ 
শুনি তাব তীব্র-কন্বব। ( “আর্তম্বর” ) 
এই আবিভীবের আর একদিক বড় ভীষণ! 
...ছিড়ি ছি'ড়ি কেশপাশ কতু কার! কভু হাস 
প্রাণভরে করিবে চীৎকাব 
বজ্প আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে 
ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার। ( আর্তত্বর ) 
কখনো সে শাস্ত হুম্দরের রূপের 'আভাস নিয়ে উপস্থিত। তখন তিনি 'উষাময়ী'-. 
নব অভ্যুদয়। নৃতন প্রভাতের লক্ষ্মী । ব্যক্তিত্বের নবায়নের প্রতীক । Transformation= 
এর প্রতীক ৷ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রূপাস্তরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। 
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‘‘‘কে তুমি গো উ্ানষয়ী আপন কিরণ দিয়ে 
আপনারে করেছো গোপন 

রূপের সাগর মাঝে কোথাতুমি ডুবে আছো 
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন। . 

সৌন্দর্য কোরক টুটে এসো গো বাহির হয়ে 
অনুপম সৌরভের প্রায় 

আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে ষাব 
উদ্বাসীন বসন্তের বার। ( আচ্ছন্ন) 


' অবচেতনের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার পর্বে__চিত্তপমুক্রের এই মন্থন পর্বে-শুধু যে অমৃতউঠেছে 
তাই নয়, গরলও উঠেছে। শুধু ‘উষাময়ী’ রূপেই আবির্ভূত হয় নি, “রাহ” রূপেও আবির্ভূত 
হয়েছে। এই ‘রাহ’ একটা স্বতন্ত্ৰ মনস্তাত্বিক তত্ব। নিজেই এনিমা থেকে ভিন্ন একট! 
আরকিটাইপ। এই “রাহ” য়ুং বর্ণিত “ছায়া” বা ৪88৫০ । 


শুধু যে এনিমার আবির্ভাবের অন্ত কবি প্রস্তুত হয়েছেন তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের 
ছায়াব সঙ্গে সাক্ষাৎকারও ঘটেছে। ব্যক্তিত্বের রনপাস্তরপর্বে এই ছায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
অনিবার্ধ। কবি এবার একটা নৃতন ও মৌলিক অভিজ্ঞতার স্বাদ লাভ করলেন। নিজের 
ছায়ার সঙ্গ তাঁব সাক্ষাৎকার ঘটল । এই প্রসঙ্গে যুং বলেছেন ঃ 

“This confrontation is the first test of courage on the inner way, 
a test sufficient to frighten off most people, for the meeting with 
ourselves belongs to the more unpleasant things that can be avoided 
80 long as we can project everything -nezative into the environment. 
But if we are able to see our own shadow and can bear knowing about 
it, then a small part of the problem has already been solved : we have 
at least brought up the personal unconscious. The shadow is a living 
part of the personality and therefore wants to live with it in some form. 
1; convot be argued out of existence or rationalised into harmlessness. 
This problem is exceedingly difficult, because it not only challenges the 
whole man, but reminds him at the same time of his helplessness and 
ineffectualty. এই “ছায়া? ব্যক্তিগত অবচেতন । অবচেতনের অন্ধকার দিক। 
অবচেতনের আলোর দ্রিকের আবিভর্ণবের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তিগত অবচেতনও উঠে আসে। 
Jacques Maritain ( “Creative Intuition in Art and 2০৩০০” ) এ প্ৰসঙ্গে নিখুঁত 
একটা বিবরণ দিয়েছেন | “‘Ihere are two kinds of unconscious, two great 
domains of psychological activity screened from the grasp of conscious- 
ness, the preconscious of the spirit ( Jung এর collective unconscious ) 
in its living strings, and the unconscious of blood and flesb, instincts, 
tendencies, conflexes, repressed images and desires, transnatic memories 
8s constituting a closed or autonomous dynamic whole, 

টী ঢূ 
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I would like to designate 102" 0190 kind of unconscious by the name 
Of spiritual unconscious and the second by the name of automatic 
unconscious or deafunconscious deaf to the intellect, and structured 
into a world of its own apart from the intellect; we might also say, 
{in quite a general sense, leaving aside any particular theory, Freudian 
unconscious. These two kinds of unconscious life at work at the 
same time, and, I think, never, except in some rare instances of supreme 
spiritual purification, does the spiritual unconscious operate without the 
other living involved, be it to a very small extent. But they are essentially 
distinct and thoroughly distinct in nature”, 


এই “ছায়া” রবীন্দ্র উপলব্ধিতে প্রথম হয়েছে “রানুর প্রেম” কবিতায় । 
অনস্ত কালের সঙ্গী আমি তোর 
আমি যেৱে তোর ছায়া... 


কি বা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে 
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে 
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে 
আমার আধারকায়া (রাহুর প্রেম) 
দুস্বপ্ের মতো, দুভাবনাসম 
তোমারে বহিব ঘিরে। ( রাহছর প্রেম ) 
বিশীর্ণ কঙ্কাল চিরভিসাসম 
দাড়িয়ে সম্মুখ তোব। ( বাহুৰ প্রেস) 
এই ছায়ার সঙ্গে কবিচিত্ত “অনস্ত সে বিভাবরী” যাপন করেছেন। 
কাছেতে দাড়ায়ে প্রেতের মতন 
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন 
অনন্ত সে বিভাবরী ৷ ( রাহুব প্রেম ) 


গভীর নিশীথে শ্রাগিয় উঠিয়া 

সহসা দেখিবি কাছে 

আড়ষ্ট কঠিন মৃতদেহ মোর 

তোর পাশে শুয়ে আছে। ( রাহুর প্ৰেম ) 
বুকের ভিতরে ছুরির মতন 

মনের মাঝারে বিষের মতন 
রোগের মতন, শোকের মতন ৷ | 
Er রব আমি অনিবার। (রাহ্র প্রেম) " ৩ ar 

“যেথায় আলোক সেখানে ছায়া 
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এইতো নিয়মভবে, ' - 
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই ৷ 
এ ক্ষুধা জাগিয়া ররে। (বরাহুর প্রেম) = 

এনিমাঁর সঙ্গে “রাহ” লগ্ন রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। . 

“The darkness which clings to every personality—is the door to the 
unconscious and the gateway of dreams, from which those two twilight 
figures, the shadow and the anima, step into our nightly visions ‘or, 
remaining invisible, take possession of our ego—personality-” (Juug;- 
919 (1) 2123)। | 

এই ছায়া ছুরির মতো, বিষের মতো, রোগের শোকের মতো, ক্ষুধার মতো। এ মতি 
ব্যক্তিগত অবচেতন ছাড়াও আরো কিছু, নিজ্ঞানের অশ্তভঃ অর্থাৎ.ষেন বামমুখ; এনিমা তার 
সুভ মুখ, দক্ষিণ মুখ । নিৰ্জন দুই মুখ। 

এর মধ্যে নিজ্ঞ্ানের বাম বা অশ্তুভ দিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত অবচেতন জড়িয়ে গেছে। 

‘রহির প্রেম” কবিতার উপলব্ধির পর এই “ছায়া” ভাবনা বারংবার আবিভূ'ত হয়েছে। 


| সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মতো 
লাগিল তরাস - 
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্‌ দ্বিক হতে 
শুনি দীঘ শ্বাস । 
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুইল দেহ মোর 
হিমহস্তে তার? ( নিশীথ জগৎ) 
***স্ৃতদেহ পড়ে থাকে, শকুনি'বিবাদ করে * 
কাছে ঘুরে ঘুরে। 
মাংস লয়ে টানাটানি, করিতেছে হানাহানি 
শৃগালে কুকুরে ৷ (নিশীথজগৎ্ ) 
তবু এই হতাশার অন্ধকারে, এই ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যেও মনে হয়: 
কোথারে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্‌ তীরে 
কোথা কোন্‌ দেশে । ( নিশীথজগৎ ) 
চিন্নয়ী এনিমা মৃতি এখনো সুম্পষ্টরূপে চিত্তে আবিভূর্ত হয়নি £ এখনো মাঝে মাঝে তার 
বহুর্লপিতা ধরা পড়ে। | 
নিদ্ৰার সাগরজলে মহা-আধারের তলে 
চারিদিকে প্রসারিত একা এ নূতন দেশ 
একত্রে শ্বরগ মৰ্ত্য, নাইকো দ্রিকের শেষ । 
কী যে যায় কী যে আসে, চারিদিকে আশে পাশে 
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কেহ কাদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়! ন 
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে, 
অবিশ্ৰাম লুকোচুরি,--অখি না সন্ধান পায়”। ( নি্শীথজগৎ ) 
এই নিদ্ৰার সাগরঞ্জল, মহাআধারের তল নিজ্ঞানের ভূমি, গ্যেটের 'ফাউষ্টের ভাষায় 
“মাতৃলিকে”--‘"][]]6 10068 1") এই আরকিটাইপ 006016-এর মহাকাব্য ফাউস্টের 
( Faust ) দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অন্তে আবিভূ'ত হয়েছে: 
Mephistopheles—The key will scent the true place from all others ; 
Follwo it down {—it will lead thee to the mothers 1 
Faust ( Shuddering ) ‘The mothers | ‘like a blow it strikes me still 1 
what is the word 10 hear which makes me chill ? 
Mephisto-—Descend then! ] could also say ascend | 
It were all the same | 
Escape from the created to the shapeless forms in the 
liberated spaces ! 
Enjoy what long ere this was dissipated! 
There whirls the press, like clouds on clouds 
unfolding | 
এই মাতৃলিকে, নিজ্ঞানমাতৃকার গর্ভে, “মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে, 
অবিশ্ৰাম লুকোচুরি--আখি না সন্ধান পায়” । 
গ্ভাঙুসিংহ ঠাকুরের পদ্দাবলী”” কবির ভাষায় “বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত”? 
সেই সীমানার মধ্যে তার “মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না” বলে এই 
রচন! এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। ত 
“কড়ি ও কোমলের” ভাবমণ্ডলও এই ভাবমণ্ডল । আবির্ভাব পর্বের অস্ততৃক্তি। নিজ্ীন 
সাক্ষাৎকারের আনন্দ বেধনার উদ্বেল। কবি বলেছেনঃ “মনে পড়ে তখনকাব দিনে নিজের মনের 
একটা উদ্বেল অবস্থা । এই আত্ম বিস্তৃত বে আইনী প্রমত্তত| “কড়ি ও কোমলের” কবিতায় 
অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল ।*-*কড়ি-কোমলের” কবিতা মনের অস্তঃস্তরের উৎস থেকে উছলে 
উঠেছিল। ‘কড়ি ও কোমলের” যৌবনের রসোম্বাদের সঙ্গে আর একটি “প্রবল প্রবর্তন” 
আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব । এই মৃত্যুর নিবিড় 
উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ ৷ “কড়ি ও 
কোমলে”ই তার প্রথম উদ্ভব ৷” 
কবি বলেছেন “কড়ি ও কোমলেই” মৃত্যুর নিবিড় উপলদ্ধির প্রথম উদ্ভব! কিন্তু' দৃশ্যত: 
তা’ সত্যনয়। মৃত্যুর ভাবনা তার নিজের গভীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকাবের প্রথম থেকেই তার 
কবিভাবনায় অনন্ত । এর আলোচনা পূর্বেই করেছি। 
মৃত্যু ভাবনা ব্যক্তিত্বের রূপাস্তর প্রক্রিয়ার একটি অনিবার্য দিক। ব্যক্তিত্বের এক অংশের 
মৃত্যু এবং অপরঅংশের অন্ম--একদিকে 0681 অন্যদিকে 76981750300 এই হোলে! 
individuation process ( পরিপূর্ণতা সাধনা ) তথা creative process (সজনের সাধন! ) 
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এর অঙ্গ ম্বর্ূপ। আত্মোপলব্ধির, আত্মক্ল্পায়নের এটাই Paradox । এই সাক্ষাৎকারের , 
ফলে নৃতন উপলব্ধির জন্ম হচ্ছে। 
বিশাল পর্বত কেটে পাষাণ হৃদয় ফেটে 
প্রকাশিল .ষ ঘোর গহুবব-_ 
প্রভাতে পুপকে ভাসি বহিয়' নবীন হাসি 
হেথাও তো পশে স্থধ্যকব ৷ (নৃতন) 
বিশাল ‘পর্বত’ ‘পাষাণ’ এবা মাতৃপ্রতীক । গহবব অবচেতনের প্রতীক। এই প্রতীকগুলি 
পরস্পবের গঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত ।.চেতন শবচেত নব পরম্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, 
তাই ‘হেথাও তো পাশে সুর্যাকর 1” 
কবিব দৃষ্টিও বদলে গেছে। ন্নপাস্তরি ত দৃষ্টিতে 
এ প্রভাত মনেহয় আরেক প্রভাতময় 
রবি যেন আর কোনো ববি?” ( যোগিয়া ) 
‘আরেক প্রভাত’ উদ্দিত হয়েছে চিত্তলোকে। তাই কবিচিত্ত রূপাস্তরিত হয়ে গেছে। কবির 
চিত্তলোকের এই রূপাস্তরণের বিররণ বিধৃত রয়েছে এই কালের কবিতায়। এই রূপাস্তরণ 
চলেছে অব্যাহত ভাবে ৷ 
এই উদ্বে অবস্থায় এনিম| বা মানসী দেখ' দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে : 
কোন্‌ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে 
কোন্‌ ছায়াময়ী অমরায়। 
আর্মি কোন্‌ উপবনে বিবহ বেদনে 
আমারি কারণে কেদে যায়।  (আকাজ্ষ।) 
মানসী এখনো ছায়াময়ী-_ছ111876 1০10 স্বপ্রোখিতা। প্রতীকের জন্মভূমি দ্বপ্নমগ্ন 
চিত্তসোক থেকে এর উত্তব। হৃদয় ক্গীরোদউদ্ভুতা। 
এখনোঃ প্রতিনিশি ঘুমাই ষখন পাশে এসে বসে ষেন কেহ 
সচকিত স্বপনের মতো জাগবণে পলায় সলাজে। 
যেন কাব আচলের বায় উষায় পবশি যায় দেহ 
শতশত নৃপুরের বুদ্ধ বুদ্ধ যেন গুপ্জরিং| বাজে]. (যৌবনন্গ্প ) 


দর্শন, শ্রবণ, সবইন্ত্ৰিয়ই এই আবির্ভাবের প্রভাবে আচ্ছন্ন । এই যুতি, এখনো অষ্পষ্ট মৃত্তি, 
তাকে “করেছে পাগল” 
| শৃন্তে কেন চাই আখি তুলে 
যেন কোন্‌ উর্বণীর আখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে। 
( মৌবনম্বপ্ন ) 
‘উর্বশী’ এনিমার আর একটা বিকষ্ট1৭। এখানে উৰ্বশীর উল্লেখ আছে মাত্র। 
একদিন এই উর্বশী” নিজের পরিপুর্ণরূপে, তাৰ আরকিটাইপ-_অস্তভৃক্ত সমস্ত সৌরভ ও 


১৪০ .  ববীন্র-প্রসঙগ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


ছাতি নিয়ে আবিভূতি হবে। কবি এই এনিমা ব] মানসীর উপস্থিতি অনুভব করছেন, কিন্ত 
তার সঙ্গে এখনো তাব গুভদৃষ্টি’ হয়নি। দে আড়ালে থেকে বিহ্বল করছে তাঁকে । 
চুন এসেছে তার--কোথা সে অধর!  (গীতোচ্ছাস ) 

এবার আর এক ধরণের রূপান্তর শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত অবচেতনের ক্লপাস্তর ঘটতে 
চলেছে। ‘স্তন’, চুম্বন’, “বিবসনা” ‘বাহ’, ‘চরণ’, ‘হৃদয় আকাশ’ “দেহের মিলন’, ‘তৰু’, 
প্মৃতি’ ইত্যাদি কবিতায় দেহগত, রক্তমাংসের প্রবৃত্তিগত বাসনার রূপাস্তর ঘটতে চলেছে। 
এনিমা নারী রূপে আবিভূ্তা হচ্ছেন ঃ তাই নারীর দেহের মনোহারিতা, তার দেহের আকৰ্ষণ 
তার সমন্ত স্থূল যেন স্থপ্ম রূপে রূপান্তরিত হয়ে আসছে। এনিমা নারীরূপে আবির্ভূত! হচ্ছেন 
বলে, নারীত্বের, অর্থাৎ লৌকিক নারীত্বের সমস্ত লক্ষণকে আত্মসাৎ করতে চাইছে। 
অলৌকিকের মধ্যে লৌকিক প্রবেশ করছে; লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক। ব্যক্তিগত 
অবচেতনের কামনা বাসনা আবিভূতি হয়েছে । হওয়াই স্বাভাবিক। মিলম-আকাঙ্্ষা ঢু'দিক 
থেকেই তাকে অধীর করেছে, একদিকে দেহজ রূপ ধরে, অন্তদিকে দ্রেহাতীত রূপ ধরে। 


তাই কখনো ঃ লালসে অলস-পাখা অলির মতন” ( কল্পনামধুপ ) 
তাই, নিশিদিন কাঁদি সখি, মিলনের তরে-_ 
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন। 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করছেন তিনি বন্দী । নিজের ব্যক্তিগত, দেহগত বাসনা- 
কামন! লালসার মধ্যে বন্দী । নিজেই নিজের মধ্যেই জীর্ণ হচ্ছেনা । চীৎকার করে উঠেছেন £ 
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ-- 
এচিরপুণিমা রাত্রি হোক অবসান। 
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ 
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ । (বন্দী) 

ন কালে কবির মধ্যে 882091)0-র আবির্ভাব ঘটেছে। তবে এটা নিতান্ত সাময়িক ৷ 
এই রনপান্তব পর্বের একটা পরাঙ্জয় মুহূর্তের অনুভূতি । এই Sexuality সাধারণ Freudian 
অৰ্থেব Sexuality নর | “The sexual disturbance 18 by no means the cause of 
neurotic difficuities, but is, like these, one of the pathological effects 
of a maladopation of conscious as when consciousness 18 faced with a 
situation and tasks to which itis not equal” (Jung. Vol 9 (1), p30) 
তাই কবি সেই ৪০২U৪১-রূপ ব্যক্তিগত অবচেতনকে নাগিনীরূপে উপলব্ধি করছেন। Mari- 
tain-এর ভাষায় ‘the unconscious of blood and flesh, instincts, tendencies, 
complexes, repressed images and desires’—পনয় ব্যক্তিগত অবচেতন তা এই 
নাগিনীর রূপকল্পে আরকিটাইপরূপে আবিভূত হয়েছে, এবং আরকিটাইপ বলেই তা বৃহত্তর, 
নিগৃঢ়তর অর্থবহন করে এনেছে এ যেন এনিমারই বিপরীত রূপে প্রকাশ। 

অন্গুভব করছেন £ 
পশ্চিমে সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর 
সেথায় ঘুমাবে বলে ড বিতেছে বাস্সুকি ভগিনী। (রাত্রি) 
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ৰল 


‘নাগিনী’ আর 'এলোকেশ' একই ভাবমণুলেব প্রতীক ছুইই জড়িয়ে থাকে।  বৰীন্ত- 
এনিমার মুতির সঙ্গে এই কেশপাশ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত এই পর্যায়ে। এটাই এনিমার 
negative লক্ষণ | কিন্তু এনিমার ক্ষেত্রে শুধু 110£811%6 ও শুধু Positive বলে কোনো লক্ষণ 
নাই। সে একাধারে ভালো ও মন্দ উভয়ই ; একাধারে মৃত্যু ও পুন্জগ্ন। নাগিনী' শুধু যে 
৪6স00811{)-র দেযোতক তাই নয়, significance of the snake as an instrument of 
regenertaion is unmistakable’. (Jung. ০1 5 £ 0 437 ) ব্যক্তিগত অবচেতন 
নির্মোক মোচন কবে রূপাস্তবিত হয় বলে সাপ তার পুনর্জম্মের রূপকল্প । 

কবিব এখনো মন্ত্ৰমুগ্ধ অবস্থা-তিনি' এখনে! নিজের মধ্যে মগ্ন । এখনো অবচেতন সমুদ্র 
থেকে তাঁব পুনরুখান ঘটেনি। “বাস্থুকি ভগিনী’কে রজ্জু করে তাঁব চিত্তমস্থন চলেছে 
এখনো । : 

মগ্নথাকি আপনার মধুৰ তিমিৰে 

দ্বেখিনা এ হৃদয়ে প্রকাণ্ড জীবন ৷’ (স্বপ্নরুদ্ধ ) 
তীর মনেহয় £ 

চিত্রপটে আমি যেন আকা ৷ 

এরপর কবি পৌছেবেন ‘মান্সীতে’। স্থচনায় বলেছেন £ ‘আমার কাব্যবচনার একটা 
মৃতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল ।'। কবি ‘আপনি প্রকাশ পেল’ বলে এর স্বতোৎসারিতা 
লক্ষণকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করলেন। কিন্ত, এ কোন্‌ নৃতন ভাব? ‘কড়ি ও কোমলের 
'নৃতন' কবিতায় যে ভাব অনুস্থত তাঁরই পবিপূতি? সম্পূৰ্ণ পুতি না হলেও আংশিক পূর্তিতে! 
বটেই! এ পর্বে এনিমা বা মানসী মূতি স্পষ্টতব ক্ূপরেথায় আবির্ভূত হয়েছে। 

আশা দিয়ে, ভাষাদিয়ে, তাহে ভালবাসা দিযে 
গড়েতুলি মানসী প্রতিমা ৷ ( উপহার ) 
*-‘ছাঁডি অন্তর পুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে 
মুতিমতী মর্মের কামনা। ( উপহার ) 
মর্মের কামন| অস্তাপুরবাস ছেভে মৃত্তিমতী হয়ে আবিভূ ত হয়েছে। এই মূতিমতী,মানসীই 
এনিমা। | | 
তবু, এরসঙ্গে মিলন এ পর্ধ্যায়েও ক্ষণিক মিলন । 
একদা এলোচুলে কোন্‌ ভুলে তুলিয়া 
আসিল সে আমার ভাঙাতার খুলিয়া। (ক্ষণিক মিলন) 

এই 'ভাঙাদাব তার অবচেতনের অবরোধ ভেদ করে নিৰ্মিত হয়েছে। অবচেতনের গুহায় 
পড়েছে কিরণ। উধ্বের সঙ্গে অধঃএর বোঁঝাপড়ার পর্ব আরস্ত হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই। 
হৃদয়লোকের রাত্রি ও দিন পরস্পরকে যে প্রদোষে আলিঙ্গন করেছে সেই প্রদোষের অস্পষ্টতা 
কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে । তবু, হৃদয়ের শূন্ততা যায় না 
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গভীরতুম বামনামম 
কোথায় আছে? 
আমাব গান আমাৰ প্রাণ 
কাহাব কাছে? (শৃন্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা) 
এখন থেকে এনিমা মূতিব মুক্তি ঘটছে, সে এবাব হৃদয় ওহা ছেডে চরাচরে নিজেকে 
প্রসারিত করেছে। 
আমি মনে করি যাই দূরে 
তুমি রয়েছো বিশ্বজুড়ে । . ( আত্মসমৰ্পণ ) 
বিশ্বময় প্রসারিত, ব্যাপ্তহলেও এনিম! যেন সেই কেন্দ্ৰ, যে কেন্দ্ৰকে ঘিরে কবিচিত্ত পরিক্রমা 


করছেঃ 


যতদূবে যাই ততই তোমার 
কাছাকাছি ফিরি ঘুবে। (আত্মসমর্পণ ) 
এনিমার সঙ্গে তাব এই নৃতন সম্পর্ককে কবি আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
চোখে চোখে থেকে কাছে নহু তবু, 
| দূবেতে “থকেও দুর নহ কতু 
সৃষ্টি ব্যাপিয়’ ঝয়ছে তবুও 
আপন অস্তঃপুবে। ( আত্মসমর্পণ ) 


 এনিমা মৃত্তির মধো ষন্ত্রণাব "আভাস, বিষাদের আভাস ধীরে ধীবে বিলুপ্ত হচ্ছে: 
আমি যেমনি কবিধা চাই 
আমি যেমনি কবিয়া গাই 
বেদনাবিহীন ওই হাপিমুখ 
সমান দেখিতে পাই । ( আত্মুসমপণ ) 
এনিমামৃতি থেকে ভীষনের স্পর্শ, অন্ধকাবেব প্রলেপ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে | অন্ধকারের 
সঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষীয়মান, আলোকের অংশ বড়ে চলেছে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এনিমা 
চরাচবে আপন পাতছে, রানীব মতো অপরূপ বূপরাশি নিয়ে । 
ওই বূপরাশি আপনা বিকাশি 
রয়েছে পূর্ণ-গৌঁরবে ভাসি, 
আমার ভিখাবী প্রাণের বাসনা 
হেথায় না পায় ঠাই। ( আত্মসমপন ) 
তবু, এখনো মাঝে মাঝে “অনল ভরা দৃবস্ত বাসনা” তাকে যন্ত্রনা দেয় £ এখনো সংশয়ের 
আবেগে বিমৃঢ় হয়ে পড়েন ; তবু আৰ্স্বাদ জাগে ঃ 
"- জীবনের কাজ আছে প্রেম নহে ফাকি 
প্রাণ নহে খোলা । (সংসারে আবেগ) ' * 
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এনিমা প্রকৃতির রূপ গ্রহণ করছে ধীরে ধীরে, যদিও £ 
_ আধো ঢাকা আধো খোলা ওই তোর মুখ 
রহস্য নিলয় 
প্রেমের বেদনা! আনে হৃদয়ের মাঝে 
সঙ্গে আনে ভয় |” '( প্রকৃতির প্রতি) 
ভয় জাগে, আত্মবিলুপ্তিব ভয়, destruction of the eg-oconsciousness এর ভয়। 
অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার | 
‘আমি’ বলে কেহ নাঃ, তবু যেন আছে। 
অটৈতন্ত তলে অন্ধ চৈতন্ত হইল বন্ধ 
রহিল প্রতীক্ষা করি কার 
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিবকাল বাচে। ( মরণন্বপ্ন ) 
কবির ভাষার চেয়ে ম্পষ্টতর ভাষায় এই অবস্থার, অহং-এব এই মৃত্যু-আশংকার বর্ণনা সম্ভব নয় | 
“অচৈতন্ত৷ তলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ”__অবচেতনেব মধ্যে অন্ধ চেতনাব যেন বিলুপ্তি ঘটছে। 
আর, “কার” প্রতীক্ষা করে রয়েছে! এ সেই সত্তা যে এই মৃত্যু থেকে নৃতন জীবন নিয়ে 
আবিতভ্ূ'ত হবে। 
এই নতুন জীবন “জ্যোতিময় রূপে আবির্ভূত হচ্ছে ক্রমশ: 
সুগভীর তামসীর ছিদ্রেপথে যেন 
জ্যোতিৰ্ময় তোমাব আভাস ।  (জীবনমধ্যান্ন ) 
ভবু এই মৃবতির ভীষণভাব বিলুপ্ত হয়নি। এই ভীষণ রহস্যময় মধুবেব সঙ্গে মিলে 
গেছে। এই মূবতি পবিপূর্ণ এনিমামৃতি : তাই সে যুগপৎ মধুব ও ভীষণ । এনিমা প্রতিমার 
এই বৈশিষ্টকে যুং বলেছেন “union of opposites—enantio dromia”। 
[01651008600 process, বাক্তিত্বেব পূর্ণতা লাঞ্চের process, symbolic process 
অর্থাৎ প্রতীকরূপে প্রকাশমান অনুভূতি £ ‘experience in images and of images”, 
তাই 465 development usually shows an enantio dromian stroaucture...and 
presents a rythm of negative and positive, loss and gain, dark and light” 
( Jung vol 9 (1) 938) 
ভীষণ মধুব, লাভক্ষতি, আলোক অন্ধকার, পয়াবের পঙ্ক্তির মতে! একের পর এক 
আবিভূ্ত হচ্ছে । দিনের পব বাত্রিব মতো ৷ কখনো দূরে কখনো কাছে। আবার কখনো 
ছুই বিপরীতের মিলিত ওড়নাটা জড়িয়ে । দুরে কাছে একই জঙ্গে। কবি এনিমামৃণ্ডিকে 
মি, নিরধি তোমারে ভীষণ মধুর 
কাছে আছ তবু আছ অতিদুর_ 
উজ্জল যেন দেবরোধানল 
উদ্তত যেন বাজ ৷ ( হুরদৰাসের প্রার্থনা ) 


১৪৪ ৷ বধীন্দ-প্রসঙ্গ [ কাতিক, ১৩৭৩ 


এবার বস্ত্রের মতো উজ্জল বপেও আবিভূতি হয়েছে “Lightning signifies a 
sudden unexpected, and overpowering change of phychic condition” 
(3808 )। তাব এই উজ্জ্বল) দেবরোষানলের মতো, উদ্যত বাজের মতো। “The 
flash is the “‘Birth of light” ( Jacob 80206 ). It has transformative 
005৩, বলেছেন যুং (V০! 9(1), 0 295 ) 
এই বজ্রভীষণে ধীরে ধীবে মধুর ফুটে উঠছে। এনিমার এটাই প্ৰকৃতি ! 
ক্রমে ধীবে ধাঁবে নিবিড় তিমিরে 
ফুটিয়া উঠিবে নাকি 
পবিত্ৰ মুখ, মধুর মৃতি . 
স্নিগ্ধ আনত আখি।  (স্থবদাসের প্রার্থনা ) 


কবি এবাব নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে-এর কাছে আত্মসমপ'ন কবেছেন। এই পর্ধার থকে 
কবির আত্মসমপণনেব পালা ৷ 


তোমাতে হেরিব আমার দেবতা 
হেবিব আমাব হরি-- 

তোমাব আলোকে আগিয় বহিব 
অনন্ত বিভাবরি (সুবদাসেব প্রার্থন। ) 


এই মৃত্তি সমগ্র অতীতেব রজনী ভেদ করে আলোক মৃ্তিতে উপস্থিত হয়েছে? 
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে 


দেখা দেয় অবশেষে 
কালের তিমির রজলী ভেদিয়া 
চিরম্মৃতিময়ী ধ্ৰুব তাবকাব দেশে! ( অনন্ত প্রেম) 


মনে পড়ে যুং-এব কথা ২ “The libido’ sinks into its own depths” (a favourite 
image of Niets Zche ), and discovers in the darkncess, 8 substitute for 
the upper world it has abandoned—the world of memories,” ( Jung vol 5, 


৮ 292) । 
রবীন্দ্রনাথের এই মান্য পর্বেব অভিজ্ঞতাব চুম্বক আশ্চৰ্য প্রতীকী বাঞ্জনায় বিধৃত আছে 

“অহ্ল্যার প্রতি’ কবিতায়। 
যে গোপন অন্তঃপুৰে জননী বিরাজ্জে 
বিচিত্রিত যবনিক! পত্ৰপুষ্পজালে 
বিবিধ বৰ্ণেব লেখা, তারি অন্তরালে 
বহিয়া অস্থৰ্যম্পহ্য নিত্য চুপেচুপে 
ভরিছে সস্তানগৃছ ধনধান্য রূপে 
জীবনে যৌবনে, সেই গাঢ় মাতৃকক্ষে 
সুণ্ড ছিলে এতকাল ধ্রনীরবঙ্ষে 
চিরবাত্রি সুশীতল বিশ্বৃতি আলয়ে, 


৫ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা ] ৰুবীন্্ৰায়ন =", ১৪৫ 


“দিলে আজি দেখা, 
ধরিত্রীর সম্ভোজাত কুমারীর মতো 
সুন্দব, সরল শুভ্র। ( অহল্যার প্রতি ) 


ধরিত্রীয্ন সপ্তোজাঁত কুমারী তার নিজের এনিমা। গোপন অস্তঃপুরে অর্থাৎ অধচেতনের 
অন্ধকাবে বিচিত্রিত ষবনিকা তথ] অঙ্জন্র আদিম রূপের আড়ালে ( primordial images ) 
সুপ্তুছিল বিশ্মাত আলয়ের চিরবাত্রিতে। প্রতেকটি প্রতীক নির্্জানের রূপকল্প । 
সেই এনিমা আজ দেখা দিষেছে ধরিত্রীর সন্যোঙ্জাত কুমারীব মতো, সুন্দর, সরল, শুভ। 

অপূর্ব রহস্যময়ী মৃতি বিবসন 

নবীন শৈশবে স্বাত সম্পূর্ণ যৌবন 

পুৰ্ণক্ষ ট পুষ্প যথা শ্তামপত্র পুটে 


শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে 

এক বৃস্তে। বিস্মৃতি সাগর নীল নীৰে 

প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে।  ( অহন্যার প্রতি ) 

বিবসন| যুতি, অপূর্ব রহস্তময়ী, পূৰ্ণক্ষট পুষ্প, বিশ্বৃতসাগবনীলনীরে প্রথম উষা, আব, 

সর্বোপরি, একবৃস্তে ফুটেওঠা শৈশব যৌবন এই উবর্শী মৃতি। পববর্তী কালেব উর্বশী 
কবিতার প্রাক-প্রতিমা। কবির এনিমা, মানসী, ক্নপন্থিনী উর্বশী, সৌন্দর্যের দেবীরূপে 
আবিভূতা, কিন্তু প্রকৃতিতে “নবীন শৈশব স্নাত সম্পূৰ্ণ যৌবন” ' শৈশবের সারল্য অপাপবিদ্ধতা, 
আর যৌবনের বূপৈশর্ধ, এই ছুই নিয়ে রবীন্দ্রমানসী আবিভৃ'ত হয়েছে। এ এক আশ্চর্য 
এনিমামৃতি। অতুলনীয় নৃতন মৃত্তি। কবির অখণ্ড চৈতন্তের, তাব সঙ্জানর আর নিজ্ঞানের 
মিলিত মৃতির আশ্চর্য বিশিষ্ট রূপ । ববীন্্র মানসী শিশু ও যুবতী একাধারে । এবার এই 
মূর্তির সঙ্গে জীবনের মিলিতযাত্রার আরস্ত । তবু এনিমা এখনো তার সঙ্গে একতরীতে বসেনি । 

অকুল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া 

জীবন তরনী। ধীরে লাগিছে আসিয়! 

তোনার-বাঁতীস, বহি আনি কোন্‌ দুর 

পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর 

পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্থৃতি, কত ব্যথা, 

আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা । (বিদায়) 
আবার এসেছে “সন্ধ্যা” । তবে এ “সন্ধ্যা সঙ্গীতের” সন্ধ্যা নয়। এ আদ্ধ্যা সাক্ষাৎকারের 
পরের সন্ধযা। ইতিমধ্যে তিনি এনিমাকে দেখেছেন, অন্তুভব করেছেন । তাই সন্ধ্যায় তাকে 
ভাকচেন £ 

এসো! তুমি চুপেচুপে শ্রাস্তিক্তপে নিত্ৰাক্নপে 

এসো! তুমি নয়ন-আনত, 
এসে! তুমি মান হেসে দ্বিবাদগ্ধ আৰু শেয়ে 


১৪৬ - বুবীজ-প্রসঙ্গ' [ কার্তিক, ১৩৭৩ 


মরণের আহ্বানের মতো ৷ 
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্ৰুহীন শ্রান্ত-আথি 
পড়ে-থাকি পৃথিবীর পরে 
: খুলে দাও কেশভার, ঘনসিন্ধ অন্ধকার 
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে । (সন্ধ্যায়) 
হৃদয় গুহা্ন আঁশঙ্কা-হত অন্ধ কার নয, এ অন্ধকার ঘনন্নিপ্ধ। খোলা কেশভারের মতো এই 
অন্ধকারে তিনি নিজেকে সমর্পন করছেন। এই সন্ধ্যায় এনিমা আসুক নিদ্রায়পে, শ্রাস্তিরপে। 
তার ভীষণরূপ, ভয়েররূপ স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে । কবিচিত্বের মৌলিক রূপাস্তর ঘটে গেছে । মানসী 
আবির্ভূত হয়েছেন “বিকচ পৌন্দধে”। যেন রাত্রির কান্নার ওপর প্রভাতের হাসি; 
রজনীর অশ্রুপরে 
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অমুপম 
বিকচ সৌন্র্যতব করিবে স্কন্দৰতম। (শেষ উপায়) 
এনিমা মৃত্তির বিপরীতধমিতা স্বাভাবিক ভাবেই পবিস্ফুট, কিন্তু এই বিপরীতের মধ্যে যে 
নিদাক্লন বিরোধ তা যেন শিথিল হয়ে এসেছে । “ভীষণ-স্ুম্দর” রজনীর অশ্রুপরে প্রভাতের 
হাসিতে পরিণভ হয়েছে । এখন থেকে রুবিব ভাবা আর প্রতীক আশ্চর্য স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে 
উঠছে। অবচেতনের সঙ্গে নিদারুণ বিরোধেব শেষ হয়ে এসেছে । এখন থেকে দুঃখের চেয়ে 
বেশী সুখ ঠার মানপীব সাঁহচর্ষে। সেই সুখের কা আশ্চর্য বর্ণনা | 
নয়নজলেব রেখা একবিন্দু দিত দেখ! 
তারি*পরে সন্ধ্যালোক কাপিত কাতরে 
ভেসে ষেতো মনথানি কনকতরণীসম 
গৃহহীন শ্ৰোতে। ( আমারস্থখ ) 
এবার থেকে তীর এনিঘা মানসী, তীব জীবনযাত্রার সঙ্গিনী । এবার সোনারতরীর মতো 
তার মন গৃহহীন স্রোতে ভেসে যাবে। 
আমরা সন্ধাসঙ্গীতের প্রদোষ থেকে সোনারতরীতে পৌছে গেছি। গৃহহীন শোতে 
সোনারতরী । অবচেতন আর বন্দী নয়, সে এখন চলমান, বহমান প্রেরণা । যদিও তার 
লক্ষ্য জানা নাই । সোনারভরী মাননীয় তরী, এনিমার বহিত্র। একরূপে সে বয়ে নিয়ে যায়, 
_ অন্তন্লপে সে আশ্রয় দেয় এই বহমানতার ওপর ! 





সম্পাদক : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হম বর্ষ || ৪র্থ সংখ্যা ৷৷ মাঘ ১৩৭৩ 
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রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 
৫ম বর্ধ ৪র্থ সংখ্যা ' 


রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় 
(আদি পর্বঃ ১৮৮৭-১৯০০ ) 
নীলরতন সেন 


বিসর্জন ও চিত্রাজদা 
মানসী এবং সোনারতরী কাব্যগ্রন্থ ছুটির মধ্যবর্তী কালে কবি বিসর্জন ( ১৮৯০ ) এবং 

চিত্রাঙ্গদ। ( ১৮৯২ ) নাটক ছুটি লেখেন। এখানে, তিনি সংলাপে অমিত্রাক্ষর ভাষার ব্যবহার 
করেছেন ৷ ইতিপূর্বে বাঁজা ও রানী” নাটকেও তিনি অমিত্রাক্ষর পয়ারে সংলাপ দিয়েছেন । 
এই সংলাপেও তিনি মধুহ্ুদ্ননের বিজোড় মাত্মিক ভাব যতি প্রয়োগ পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার 
করেছেন। সে অমিত্রাক্ষর স্বচ্ছন্দেই মুক্তকের ছোট বড় পংক্তিতে সাজিয়ে লেখা যেতে 
পারত'। অমিত্রাক্ষরে লিখিত রবীন্দ্র নাটকগুপিতেও কাব্যের আবেগ বেশী। সংলাপে 
কাব্যগত প্রবহমানতাই ম্পষ্টতর। তাতে একদিকে ষেমন ছন্দের সুন্দর গতিবেগ'ও ধবনিতরঙ্গ 
এসেছে, অপরদিকে কথ্যভঙ্জির ছোট ছোট, যতি ভাগ কম ব্যবহৃত হয়েছে। যেন কাব্ধর্মী 
আবৃত্তিতেই এই রচনার সৌন্দৰ্য বেশী পরিম্ফুট হয়। অভিনয়ে রস তেমন জমেনা। চিত্রা 
থেকে এই ধ্বনি-সংহত অমিত্রাক্ষরের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি অংশ উদ্ধত করি।-_ 

ষে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কৰু 

সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর, 

এত স্মুকোমল, এত সম্পূৰ্ণ সুন্দর । 

দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য 

আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্সের, 

কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসার পথের" 

পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস বিক্ষত চরণ 

কোথা পাব কুসুম লাবণ্য, ছু দণ্ডের 

জীবনের অকলস্ক শোভা । কিন্ত আছে 

অক্ষয় অমর এক রমনী হৃদয় । 

দুখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা - 


১৪৮ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭৩ 


ধূলিময়ী ধরণীর কোলের স্থান, 
7 তার কত ভ্রাস্তি, তার কত ব্যথা, তার / 
jo কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে 
| আঁছে একসাথে, আছে এক সীমাহীন 

অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুম্মমের 

সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার 

সেই অন্মজম্মাস্তের সেরিকার পানে 

চাও। [চিত্রাঙ্গদা ? ১১: শেষরাত্রি ] 
সমগ্র চিত্রাঙ্গদা রচনাটি পাঠ করতে গেলেই মনে হয় মহৎ একটি কাব্য ভাবকেই নাট্য আঙ্গিকে 
কবি সাজিয়ে দ্বিয়েছেন। এটি কম বেশী কবির সমস্ত পস্থ-সংলাপধৰ্মা নাটকগুলি সম্পর্কেই 
প্রযোজ্য । এ অংশটি স্বচ্ছন্দেই মুক্তকের ছোট বড়ো পংক্তিতে সাজানো চলে এবং সেটাই 
আরো স্বাভাবিক হয়। বাহুল্য বোধে তা আর করা হ'ল না এখানে। আলোচ্য যুগেই 
কবিতা ও নাট্য সংলাপে তিনি স্বকীয় পদ্ধতিতে রচিত অমিত্রাক্ষর অমিল ও মিলহীন উভয় 
ভঙ্গিতেই কতটা স্বচ্ছন্দ ভাব গম্ভীর ভাবে প্রকাশ করতেন তারই নিদর্শন এখানে দেওয়া হল 
মাত্র। 


সোনার তরী 

এরপর উল্লেখযোগ্য কাব্য সোনার তরী (১৮৪৪ জানুয়ারী )--এ কাব্যে ৪২টি কবিতা 
আছে।' তার আঠারটি স. ক. মাত্রিক রীতিতে, বাকী চব্বিশটি বি. ক. রীতিতে রচিতা 
মানসীতে আমর! ষে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি তারই বহুল ব্যবহার নৈপুণ্য এ কাব্যে এবং 
এর পরবর্তী চিত্রা-ও কল্পনা কাব্যে লক্ষিত হয়। 

স. ক. ব্লীতিতে এখানেও চার, পাচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব ভাগের ব্যবহার হয়েছে। 
স্মুতবাং একই বক্তব্যের আর পুনরাবৃত্তি না করে কেবলমাত্র যতি ভাগের দু একটি বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ এখানে করব । 

‘সোনার তরী’ এই ছন্বরীতির একটি অতি বিখ্যাত কবিতা । সমগ্র কবিতাটিতে একটিমাত্র 
মৃক্তাক্ষর আছে। অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ দীর্ঘায়ত শিথিল গতি বেগে কবি এ কবিতার ভাবাহুগ 
ছন্দের এক নতুন বৈশিষ্ট্য ফুটয়েছেন। যুক্তাক্ষর সমদ্বিত স্তবকটি এখানে উদ্ধত করি ।-_ 

ki ঠাই নাই, ঠাই নাই-ছোটোসে তরী ৮৫1 কা 
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি । ৮৫1 কা 


শ্রাবণ গগন ঘিরে ৮ ॥ থ॥ 
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে, ৮ ॥ খ।| 
শুষ্য নদীর তীরে ৮ ॥ খ 
" রহিন্থ পড়ি-- ৫] কা 


মাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। ৮ ৷॥৫] কু 


৫ম বর্ষ ৪থঁ সখ্য ] রবীন্দ্র ছনদ-পরিচয় ূ ১৪৯ 


স. ক. রীতিতে শিথিল উচ্চারণ ভঙ্গির জঙ্তেই দীর্ঘ আট মাত্রার 'যতি ভাগ একটু আয়াস- 
সাধ্য মনে হয়। চার মাত্রার লঘু যতিভাগে থামার সুযোগ পেলেই যেন বেশী স্বস্তি পাওয়] 
যায়। বোধহয় এই কারণে রবীন্দ্রনাথ স. ক. রীতিতে দীর্ঘ আট মাত্রার ভাগ খুব কম 
এনেছেন। কিন্তুএ কবিতাটিতে ভাবগত শিথিল প্রবাহধারার সঙ্গে ৮ || ৫ মাত্রা ভাগের 
পয়ারজে কাঠামোটি সুন্দর খাপ খেয়েছে মনে হয়। প্রথম ৮ ।| ৫ মাত্রাভাগের ছুটি দ্বিপদী 
পংক্তি, তারপর ৮ || ৮ || ৮ ॥ « মাত্রাভাগের চৌপদী পংক্তি। মিল যেমন পংক্তি 
শেষে আছে, তেমনি চৌপদীর পদাস্তে ও আছে। ভাবগত নিস্তরজতা ফোটাতে কবি সমগ্র 
কবিতাটি প্রায় যুক্তাক্ষর বিহীন বেখেছেন। এই শেষ স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে kl 
শব্দটি ছাড়া ৷, 

একই ছন্দে ও স্তবক বন্ধে ‘অনাদৃত’ কবিতাটিও লেখা হয়েছে। কিন্তু ভাবগত 
চম্ৎকারিত্বের অভাবে সেটি ততটা সার্থক হতে পারেনি। তাছাড়া চতুৰ্থ স্তবকে কবি একটি 
উচ্চারণগত- দুর্বলতাও দেখিয়েছেন ‘ক্ষুধা তৃষ্ণা, কথাটিকে চারমাত্রার মর্ধাদা দিয়ে। ' 

একটি কবিতায় স্তবক রচনার ও ষতি ভাগের বৈচিত্র্য লক্ষনীয়। 


রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া! আসে, aie 
রাজার মেয়ে যায় ঘরে। ৭৷২] 
খুলিয়া গল! হতে মোতির মালা ale 
রাজার মেয়ে খেলা করে। ৭২] 
পথে সে মালাধানি গেল তুলে, ৭181 
রাঞ্জার ছেলে সেটি নিল তুলে, ৭। ৪ ॥ 
আপন মণিহার মনোতুলে ৭। ৪ | 
দিল সে বালিকার করে, ৭। ২] 
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল, ৭৫ | 
বাশার মেন্বে গেল ঘরে। ৭২] 
শাস্ত রবি ধীরে অস্ত যায় ৭1 ৫ | 
নদীর তীরে এক শেষে। 1 
সাঙ্গ হয়ে গেল, দৌহার পাঠ, ৰ ৭1 €& ||" 
ষে যার গেল নিজ দেশে ৷ ৭4২] 
[ রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে ঃ সায়াহে ] 


এ যেন অনেকটা সংস্কৃত বা প্রাকৃত দীর্ঘ যতি ভাগের মাত্রা ছন্দের আদর্শে লিখিত। ১২ ॥ ৯ 1 
দীৰ্ঘ দ্বিপদ্বীভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ) চতুৰ্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি লেখা হয়েছে। মাঝে তৃতীয় 
পংক্তিটি চৌপদী, মতি ভাগ £ ১১ ৷ ১১ ॥ ১১ ৷৷ ], স. ক. মা. ( মাত্ৰাবৃত্তেয় এতটা 
বৈচিত্র্য রবীজ্দ্রনাথই এনেছেন। তিনিই এ ধারার একক কবি।- অনেকে তার অমুসরণ 
করলেও নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারেননি । কিন্তু এই ছন্দের পর্বগত শব্ধ বিন্যাসে এখনে! 
কবির স্বাচ্ছন্দ্য ঠিকমতো! আসেনি, কবিতাটির আর একটি স্তবকে তার উদাহরণ রয়েছে |--- 


" 
৪ 


ন .. রবীন প্রসঙ্গ | মায় ১৬৭৬ 


উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে, 
রাজার ছেলে-নিচে বসে। 
পুথি খুলিয়া! শেষে কত কী ভাষা 
খড়ি পাতিয়া আক কষে। 
[ও £ মধ্যান্ছে ] 
এ অংশে বড় অক্ষরের পর্বতুটিতে কবি মাত্রাগত বিচারে শব্দ গ্ৰন্থি দিয়েছেন ২4-৩4 ২, এমনটি 
শ্রুতি পীড়া দ্বায়ক। অন্ত সমস্ত সাত মাত্রার পর্বে যেমন ৩+৪ মাত্রার শব্দ গ্রন্থি দিয়েছেন 
এখানেও সেই ভাবে লিখতেন "খুলিয়া পুথি শেষে” বা “পাতিয়া খড়ি আঁক কষে।’ তবেই 
কান প্রসন্ন হত। বিজোড় এবং জোড় শব্দে যেখানে গ্রন্থি দিতে হবে যেখানে প্রথম বিজোড় 
তারপর জোড় শব্দ ব্সালেই__ম্বাভাবিক হয়, কি পঞ্চম মাত্রা, কি সাত মাত্ৰ--উভয় 
পর্ব ভাগেরই শব্দ গ্রন্থি সম্পর্কে এই---নিয়মটি অবস্ত পালনীয় । 
মানসীর কয়েকটি কবিতায় যুক্তাক্ষরের সার্থক বহুল ব্যবহারের পরেও সোনার তরীর 
প্রথম দ্বিকের স. ক. কবিতায় যুক্তাক্ষর কম ব্যবহার করেছেন। সেটা ভাবগত ধ্বনি ম্পম্দনের 
সৌকর্ধে না যুক্তাক্ষর ব্যবহারে এখনো দ্বিধা কাটাতে পারেননি বলে বলা শক্ত। সোনার তরী 
কবিতাটিতে যুক্তাক্ষর না দেওয়াতে ছন্দের নিস্তরঙ্গ প্রবাহটি ভাবান্গগ হলেও, আলো চ্যকবিতাটিতে 
কবি যখন উদ্ধত স্তবকটিতে তিনটি যুক্তাক্ষর ব্যাতীত কোথাও যুক্তাক্ষর দেননি তখন তার আট বা 
সাত মাত্রার যতি ভাগে যুক্তাক্ষর ব্যবহারে কিছুটা দ্বিধা ছিল বলেই মনে হয়। 
পঞ্চ মাত্রা পুধিক ‘সুপ্তোখিতা’ এবং ‘সপ্তমাত্রা পথিক” 'দুইপাখি’ কবিতায় ভাবগত দীর্ঘ 


দ্মাত্মিক উচ্চারণের চমৎকার দুটি দৃষ্টান্ত রয়েছে।-- 
নিভৃত ঘরে ধৃপের বাস, <. 
রতন দীপ জালা, € 1 ২] 
জাগিয়া উঠি শয্যা তলে ৫1.৫ 
শুধাল রাজঅবাল!--- ৫1 € 1 
কে পরালে মাল! € 1] ২] 


[ স্থপ্তোখিত| £ ১ স্তবক ] 
এখানে ‘কে’ কথাটিকে ভাবগত গুরুত্ব দিতে গিয়ে কবি দীর্ঘ উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতার মর্ধাদা 
দিয়েছেন । | 

‘দুই পাখি’ কবিতার ষট্‌ পংক্তিক স্তবকে প্রথম চার পংক্তির মাত্ৰাভাগ ৭1৭ 91২ এ 


তার পরের ছুটি পংক্তি উদ্ধত করছি।-- 
_ বনের পাখি বলে-_না ৭ | ২ 
আমি শিকলে ধর নাহি দিব। ২)৭।২ 
খাঁচার পাখি বলে--‘হায়, ৭1২ 
আমি কেমনে বনে বাহিরিব+। ২)-৭ 1২ £ 


। [ ছইপাখি £১ স্তবক] 


হম বৰ্ষ ৪র্থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় ১৫১ 


এখানেও ‘না’ কথাট্রির ভাবগত গুরুত্ব দিতে গিয়ে কবি ঘিমাত্রিক -দীৰ্ঘ উচ্চারণ এনেছেন। 
ছন্দে এমন বৈচিত্র্য সাধন, গতানুগতিক নিয়ম থেকে স্মুখকর ব্যতিক্রম সুষ্টিই প্রতিভাবান্‌ 
কবির কাজ। এ অংশের অতিপধিক শপন্দনটুকুও কাব্যের ভাবগত ও ধ্বনিগত মাধু বৃদ্ধি 
করেছে৷ 

যতি ও স্তবকবিন্তাসের বৈচিত্র্য নিদর্শন হিসাবে স. ক. রীতি আর দুটি কবিতার 
‘( ‘নদীপথে’ ও বুলন’) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 


(ক) ঝরিছে বাঘলের ধারা ' ৭২] 
বিরাম বিশ্রাম হারা ৭।২ 
বারেক থেমে আসে, ৭ 
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে ৭ | 
আবার পাগলের পার! ৭|২ 
ঝরিছে বাদলের ধারা । ২ ৭২] 
, [নদীপথে £ ৩ স্তবক ] 


ছোট নয় মাত্রার পংক্কিতে দীর্ঘ সাতমাত্ৰার যতিভাগ একটি নতুন ষ্পদ্দন স্থষ্টি করেছে সেটিই 
এ কবিতায় ছন্দগত বিশেষ আকৰ্ষণ ৷ 


(খ) ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে ২। ৬1৬ 
কী কল্লোল, '" &}] ক 
দে দোল দোল্‌। €I ক! 
পশ্চাৎ হতে হা হাণ্ক'রে হাসি ৬। ৬ খ॥ 
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি, ৬। ৬ খ॥ 
যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর ৬1৬৭ -- 
অট্টরোল ৷ ৫1] কু 
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে ৬1 ৬॥ — 
হট্টগোল । eI এক 
দেদোল্‌দোল। ৫] কহ 
[ বুলন; ২ স্তবক ] 


এধানে অতিপর্ব স্পন্দন, যন্ম|ত্রিক যতিভাগের শেষে অপূর্ণ পৰ্বমাত্রিক ভাগের গতি বেগ, মাঝে 
মাঝে পর্বসথচনার রন্ধদলের শ্বাসাধাত, সর্বোপরি কয়েকটি স্তবকে দ্বিরি্ধদল পদাস্তিক মিল। 
ঘ্তবক গঠনেও মাকে মাত্র পাচমাত্রার একটি অপূর্ণ পৰ্ব দিয়ে পংক্তি সাজানোর আকম্মিক চমক 
কবিতাটিকে এক হ্হাদস গ্রাহী ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে । ভাবের উপযোগী ছন্দের এই 
অত্যাম্ স্থত্টি কৌশলেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রেও অনন্ত আসনটি অধিকার করে 
রয়েছেন। | 

" স. ক. আরও ছুটি স্তবক বৈচিত্রের নিদর্শন তুলি এধানে ৷--- 


bd 


১৪২ ূ "_' * রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ২... [মাঘ ১৩৭৩ 


(ক) '_ আজি মে রজনী যায় ফিরাইব তায় - ২। অভ ।|ক।ক৷।৷ 
কেমনে ৩] খু 

কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল ' <!৬৷৷'গ।গ৷ 
নয়নে ! ৩] খ] 

এ বেশ ভূষণ লহ সখী, লহ, . -৩। ৬॥. থ।৷ 
এ কুসুম মালা হয়েছে অসহ-_. ৬। ৬ || ঘ।। 
এমন যামিনী কাটিল বিরহ ৬। ৬। ঘ।৷৷ 
শয়নে । ৩] খা 
আজি ষে রজনী যায় ফিরাইব তায় ২।৬৷৬]|৬৷৬।৷৷ 
কেমনে ৷ ন ৩] খা] 

[ব্যর্থ যৌবন £ ১ স্তবক ] 


কবি এ কবিতার সর্বশেষ স্তবকটিতে প্রথম দুটি পংক্তি রেখেছেন 
ওগো! ভোল! ভালে! তবে, কীদিয়! কী হবে 

মিছে আর? 

যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় 

পিছে আর? 
অর্থাৎ এধানে ২ । ৬ । ৬ | ৪ যতিভাগ রেখে পংক্তি শেষে একমাত্রী বাড়িয়েছেন। কিন্ত 
পরবর্তী পংক্তিগুলিতে শেষ অপূর্ণ পর্বটি তিনমান্রার। এখানে প্রশ্ন জাগে কবি তাহলে 
পংক্তিশেষে মুক্তদলকে কধনো কধনো, কি ছ্িদল গণ্য করতেন। এ কবিতায় “কেমনে” ‘নয়নে’ 
এই অপূর্ণ পর্বগুলি কি চারমাত্রা ধরে “মিছে আর’ ‘পিছে আর’ কথাগুলির চারমাত্রার সঙ্গে 
সামঞ্জন্ত করতে ছেয়েছেন, ছন্দ আলোচনা ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তিনি এমন পংক্তির 
প্রান্তিক মুক্তদূণকে দীৰ্ঘ ধরতে চেয়েছেন দেখা যায়। সুতরাং এখানেও সেই আদৰ্শই দিয়েছেন 


অনুমিত হয়। 

খে). তুলিয়া পথ এসেছে সখা, €1€ || 

| এ ধরে। _ ৩ ক। 
অন্ধকারে মাল!-বছল ৫ 1, ৫ ॥| 

কে করে! ৩] ক 

সন্ধ্যা হতে কঠিন তুঁয়ে ele থ 

একাকী আমি রয়েছি শুয়ে, ৫1৫ খ॥ 

নিবায়ে দ্বীপ জীবন নিশি ; Eien -- 

| যাপনা। = তা ক! 

অমন দ্বীন নয়নে আর £ 1৫ ॥ | 

+ চেয়ো না। ৩} ক? 


[ প্রত্যাখ্যান ২৮ স্তবক ] 


€ম বধ ৪ৰ্থ সংখ্যা] | রবীন ছন্দ পরিচয় | ১৫৩: 


গঠনগত দিকে পূৰ্বোদ্ধত যন্মত্ৰিক স্তবকটির সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে। তিনমাত্রার অপূর্ণ 
পর্বে পংক্তি শেষ করলে একটা গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। উভয় স্তবকেই সেটা উপলব্ধি কর! যার। 
বিশিষ্ট কলা মাত্রিক রীতির যে চত্রিশটি কবিতা আছে তার মধ্যে নয়টি সনেট বা সনেটকল্প : 
কবিভা। প্রত্যেকটি পদ্কার বন্ধে রচিত। যতি প্রান্তিক পংক্তিই বেশী, লাইন ভিঙ্গানো প্রবহ- 
মানতা কদাচিত দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে খেলা? কবিতাটি ত্রয়োদশ পংক্তিক বাকীগুলি 
চতুর্দশ পংক্তিক। মিলবন্ধ নিম্ন্্প : ৰ 
সোনার বাধন: কথক, খকধ, গগঘগ,? ধগ, গড। 
মায়াবাদ ; কথকথখ কথকখ, গঘগধ, উঙ। 
খেলা ২ কধকধখ, কখগ, ঘগঘগ, ওও। 
বন্ধন £ কখথক, গঘধগঘঙঙচঙচঙ। 
গতিঃ কক ধধগগ ঘঘ ওঙও চচ ছছ৷ 
মুক্তি: কথফথ কখকখ,গঘগঘ, ঙঙ। 
অদ্ষ্মাঃ কথকথগঘগঘ ডঙচঙ চঙ। 
রিতা ঃ কধ কথ, গঘগঘধ, উচঙচ, ছছ। 
আত্মসমর্পণ ঃ ককখক ধকখক গঘগঘ ওঙ। 
রবীন সনেট সম্পর্কে ইতিপূৰ্বেই কিছু মস্তব্য করেছি! পুনৰ্বার চৈতালির সনেটগুলি প্রসঙ্গে 
কিছু বলাব ইচ্ছা রইল | আলোচ্য কবিতাগুলিকে ভাবগত দিকে ঠিক সনেট বলা কঠিন, 
চতুৰ্দশ পংক্তিক ছোট কবিতা বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত । কোথাঁওই শ্রেকৃস্পীরীয় বা পেড্রাকীয় 
বা নতুন কোনও রূপ সংগত ভাবাবেগের উদ্বেলিত তরজিত প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। 
এই কাব্যগ্রস্থে কবির কয়েকটি বিখ্যাত সমিল প্রবহমান পয়ার বন্ধের কবিতা আছে। 
বিশ্ববতীঃ শৈশব সম্ধ্যা, বৈষ্ণব কবিতা, যেতে নাহি দ্বিব, মানস সুন্দরী, বসুদ্ধর| এই ছটি 
কবিতার মধ্যে শেষ চারটি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির পৰ্যায়ভূক্ত। পূর্বে “মেঘদূত” সম্পর্কে 
যে কথা বলেছি এই কবিতাগুলি সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য । কবি মুখ্যত পয়ার 
আক্কৃতিতে মৃক্তকই লিখেছেন ৷ পংক্তি প্রান্তিক মিলটিকে অন্থপ্রাস ক্ূপে গণ্য করা যেতে পাবে । 
সমৃন্রেব প্রতি কবিতাটি কবিব প্রথম উল্লেখযোগ্য মহা পয়ার। সমিল আঠার মাত্রার 
পংক্তি বন্ধে রচিত, প্রয়োজন মতো ভাবেব প্রবাহ লাইন ডিঙিয়ে গেছে। তবে সর্বত্রই 
প্রবহমান পরারের মতোই যুগ্মমাত্রায় ভাবষতি দিয়েছেন । মুখ্যত আট, দশ, ছয় মাত্রার 
পদক্ষেপ এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে । অংশ বিশেষ উদ্ধত করে ভাবধতি ভাগ গুলি দেখানো 
যাক ।-- 
মনে হয় যেন মনে পড়ে ৷| 
যখন বিলীন ভাবে ৷৷ ছিন্ন ওই বিরাট অঠরে ॥ 
অজ্ঞাত ভূবনক্রণ মাঝে, 1 লক্ষ কোটি বর্ষ ধারে |. 
ওই তব অবিশ্ৰাম কলতান ॥ অস্তুরে অন্তরে ॥ 


১৫৪ | রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭৩ 


মুন্রিত হুইয়| গেছে; 1 সেই জন্মপূৰ্বের ্মরণ, ॥ 
গর্ভস্থ পৃথিবী’ পরে ॥ সেই নিত্য জীবন স্পন্দন ॥ 
তব মাতৃহৃদয়ের 1! অতি ক্ষীণ আভাসের মতো ৷৷, 
- _ জাগে যেন সমস্ত শিরায়, 1 শুনি যবে নেত্র করি নত ৷৷ 
বসি জনশূন্য তীরে ৷৷ ওই পুরাতন কলধ্বনি। I 
[ সমুস্ত্ের প্রতি £ ১ম স্তবক 
এখানে ||, I চিহ্ছদিয়ে যথাক্ৰমে অর্ধযতি ও পূর্ণযতির ভাগ দেখানো গেল। কবি লাইন শেষে 
পূৰ্ণধতি প্রায় দেননি এ অংশে ৷ লাইন ডিডানো প্রবহমানতা আনবার উদ্দেশ্তেই লাইনের মাঝে 
পূর্ণ যতি রেখেছেন। তবে এই আগর মাত্রার পংক্তি পরিসর যে, নিছক চোখ ভুলানোর 
জন্যে তার প্রমাণও উদ্ধৃত অংশেই মোটা হরফের লাইনটিতে পাওয়া যাচ্ছে। কবির অলক্ষেই 
আঠার মাত্রা মাপের ছন্দবন্ধে হঠাৎ বিশমাত্রার এই পংক্তিটি ঢুকে পড়েছে । তাতে ছন্দগত 
কোন ত্রুটি ঘটেনি। পাঠক বা কবি কেউই এই পংক্কিটির দুমাত্রা বেশী আয়তনে কোথাও 
অস্বস্তি বোধ করেন না। বস্তুত ওই আঠাব মাত্রাব লাইনগত পৃথক কোনও ধ্বনি স্পন্দন এ 
কবিতায় নেই। উচ্চারণ-_মুখ্যতঃ পদ্ধতি ভাগ অনুযায়ী ভাবগুচ্ছান্থসারী- আট দশ ছয় 
মাত্রাভাগেই রয়েছে 
এ কাব্যেও কয়েকটি কবিতায় স্তবক বন্ধ রচনার সুন্দর নিদর্শন আছে। দুটি উদ্নাহরণ 


তুলছি।__ 
এষে সখী, সমস্ত হৃদয়। ১০ I কা 


কোথা জল, কোথা কুল, ৮ খৃ 

দিক হয়ে যায় ভুল, ৮।| থ।। 
অন্তহীন রহস্ত নিলয় । ১০] ক! 

এ রাজ্যের আদি অস্ত নাহি জান রাণী-- ৮ ৬ ]-70 গা] 
এ তবু তোমার রাজধানী । ১০] গু 

[ দুৰ্বোধ £ ২ স্তৰক ] 


ত্রিপংক্তিক স্তবক। একপদী, দ্বিপদী ও দ্ৰিপদী পংক্তি সমদ্বয়ে--গঠিত। 
যদি ভরিয়। লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মেরি ২) ৮0৮ 070 


হৃদয় নীরে। | ত] ক 

তলতল ছলছল কাদিবে গভীর জল ৮1৮ || খ।থ। 
ওই ছুটি সুকোমল চরণ ঘিরে। ৮1৫] থ৷৷কু 
আজি বর্ষ! গাঢ়তম, নিবিড় কুস্তল সম ৮1৮ || গ।॥গ।৷ 
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে | ৮11৫] গ॥ ক 

ওই যে শব্দ চিনি নৃপুব রিনিকি বিনি, ৮৷॥৮৷॥ ঘ | ঘ॥ 


কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে? ৮ ৷ ৫1] ঘ।॥ ক 
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো এসো, এসো মোর ২) ৮ ৷ এ ॥ -/1-_| 
* হৃদয় নীরে। ৫] ক! 


[ হৃদয় যমুনা £ ১ স্তবক ] 


৫ম বর্ষ ৪ৰ্থ সংখ্যা] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় ১৫৫ 


পঞ্চ পংক্তিক স্তবক। অতি পর্বম্পন্দন সহ ত্রিপদী ও চৌপদী পংক্কির সমন্বয়ে গঠিত। পংক্তি 
শেষে অপূর্ণ পাঁচ মাত্ৰায় পর্বে একটি ধ্বনিগত বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। 


বিদায় অভিশাপ 


‘সোনার তরী’ ও ‘চিত্ৰা’ কাব্যেব মাঝে কবির বিদ্বায় অভিশাপ ক্ষুদ্ৰ নাট্য কাব্যটি ( ১৮৯৪, 
জুলাই) প্রকাশিত হয়। এখানে সমিল প্রবহমান পয়াববন্ধে কবি সংলাপ লিখেছেন। 
পূর্ববর্তণ অনুরূপ বচনা সম্পর্কে আমবা যে মন্তব্য করেছি এখানেও একই মন্তব্য করা যেতে 
পারে। এই পয়াষ বন্ধকে স্বচ্ছন্দে ছোট বড়ো পদ্ভাগে সাজানো যেত ভাবষতি অনুসারে । 
ছোট একটি অংশ এখানে সেভাবে সাজিযে দিচ্ছি। কৌতুহলী পাঠক মূল পয়ার বন্ধের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতে পারেন ।-- | 

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয় সখী । 
বহে যাহা মর্ম মাঝে রক্তময় 
বাহিরে তা কেমনে দ্বেখাবে। 
দেবযানী । জানি সখে, 


তোমার হৃদয় মোর হৃদয় আলোকে 

চকিতে দেখেছি কতবার, 

শুধু যেন চক্ষের পলক পাতে; । 
তাই আজি হেন স্পধ1 রমনীর। 

থাকো তবে, থাকো তবে, 

যেয়ো নাকো । 

সুখ নাই যশের গৌরবে । 

হেথা বেণুমতী তীরে 

মোরা দুই জন 

অভিনব স্বৰ্গলে|ক কবিব স্বজন 

এ নির্জন বনছায়া সাথে 

মিশাইয়া 

নিভৃত বিশ্রদ্ধ মুগ্ধ ছুইখানি হিয়া নিখিলবিস্বত। 
ওগো বন্ধু, * 

আমি জানি রহস্য তোমার | 


এই যুগে (১৩০২, মাঘ) ‘নদী’ নামে অতিপর্ব মমম্বিত আট মাত্রার একপদী পংক্তি নিভে 

একটি কবিতা লিখেছিলেন ৷ কবিতাটি প্রায় রুদ্ধদল বঞ্জিত। কবি বোধহয় চেষ্টা করেই 

ুক্তাক্ষর রুদ্ধদল বর্জন কবতে চেয়েছেন। তাই পূর্ণিমাকে “পুরণিমা? করেছেন তবু দীর্ঘ 

কবিতাটিতে কবির সত্ব দৃষ্টি এড়িয়ে একটি যুক্তাক্ষর রুদ্ধদল এসে পড়েছে। তাকে সরল 
২ 


১৫৬ __ রবীন্দ্র প্রসল্ [ মাঘ ১৩৭৩ 


কলারীতির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণেই ব্যবহার করেছেন। স্থৃতরাং মূলত এখানে কবি স. ক. বিশ্লিষ্ট 
উচ্চাবণই চেয়েছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাণ ছাভাও প্রত্যক্ষ একটি নজির রয়ে গেছে। উক্ত 
"শব্দটি সহ ১৬৪৫ ছোট একটি স্তবক এখানে উন্ধৃত কর্লি।-- 
কোথাও পুরাতন শিবালয় 
তীরে সাবি সারি জেগে রয়। 
সেথায়  ' দুবেলা সকালে সাঝে 
পূজার  কীসর ঘণ্টা বাজে । 
কত.  জটাধাবী ছাইমাখা 
ঘাটে বসে আছে ষেন আকা। 
তীবে কোথাও বসেছে হাট, 
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট । 
মাঠে কলাই সবিষা ধান, 
তাহার কে করিবে পরিমাণ । 
কোথাও নিবিড় আখের বনে 
শালিক চবিছে আপন মনে ৷ 
কবি অতিপর্ষের মাত্ৰামাপ সমান রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি এখানে । কোথাও 
ছুই, কোথাও তিনমাত্রা দিয়েছেন । তি 
চিত্রা , 
চিত্ৰাকাব্যে ( ১৮৯৬ ) মোট ৩৫টি করিতা আছে। তার মধ্যে . ২৩টি বি, ক, রীতিতে 
এবং বাবোটি স. ক. রীতিতে রচিত। স. ক.-এ একটি চতুর্মাত্রা ও একটি পঞ্চমাত্ৰা পর্বের 
ছন্দ আছে। বাকী সবগুলিই ছয়মাত্ৰার পর্বভাঁগে রচিত। এর মধ্যে ছয়মাত্রা ও চতুৰ্মাত্র 
পর্বের ছুটি কবিতার স্তবক দৃষ্টান্ত উদ্ধত করি।-- 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি ছে ও1৩1৩|। --॥ 


তুমি বিচিত্ৰবপিনী ৷ ৬1৩ কা 
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে, ৬1৬1৩) ৷ 
| আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে, ৩1৬1৩ খা 
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে, ৬1৬1৩) থা। 
তুমি চঞ্চলগামিনী | এআ ক৷ 
এ, মুখর নৃপুব বাজিছে সুদূর আকাশে ৬৬৩) গাগাঘ॥ 
| অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে, ৬৬1৩1,  ডাঙ৷ঘ 
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে ভাভা চাচাঘা| 
'_ _ 'কত মঞ্জুর য়াগিনী ৷ এও ক। 


' কত না বৰণে, কত না স্বৰ্ণে গঠিত ৬ডা৷৬৩৷৷ ছাছাজ॥ 


তম বৰ ॥ৰ্থ সংখ্যা] _  ব্ববীন্ত ছন্দ পরিচয় ১৫৭ 
কত যে ছন্দে কত সংগীতে রটত,  '৬1তা৩া। ঝাঝাজ। 


. কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত, . ৬িত। আঞাজ।। 


"তব অসংখ্য কাহিনী । _, ৬াও। ক 
অগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমিহে াঙাও। . =; 
তুমি বিচিত্রত্লপসিনী | ভাও কা. 
[ চিত্রা: ১ স্তবক ] 


কবিতাটির স্তবকগঠনে পদগঠনে এবং মিলবিস্াসে একাধিক চমৎকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
প্রথমত; পদাস্তে তিনমান্রার সম্পূর্ণ পর্ব দেওয়াতে অপূর্ব গতিবেগ এসেছে। অধিকাংশ পর্বেও 
তিনমাত্রার শব্দবিস্তাসে এই গতিবেগ আরও বেশী উপলব্ধি কর! যায় । দ্বিতীয়তঃ কবি দ্বিপদী 
ও চৌপরী পংক্তিবন্ধে দীর্ঘ পনের মাত্রার (৬1৬৩) পদগঠনে নৃতনত্ব দেখিয়েছেন। । ১৫৷৷১৫।৷১৫৷৷৯ 
মাত্ৰাভাগে দীৰ্ঘ চৌপদ্বী পংক্তির গঠন করেছেন। তারপর মিলবিস্াস, .অন্ুপ্রাস মিলের ষে 
কতটা প্রয়োগ করেছেন একটু লক্ষ্য করলেই ধর! যায়। দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম তিনটি ১৫ মাত্ৰ৷ 
পদের প্রথম ছয় মাত্রার পর্বগুলি শেষে ( অযুত আলোকে, আকুল পুলকে, ছালোকে ভূলোকে ) 
এক মিল দিয়েছেন । আবার পরবর্তী চৌপদী পংক্তি দুটিকে ১৫ মাত্রার পর্বগত মিল রেখেছেন। 
সমগ্র কবিতাটি অনুরূপ ছুটি স্তবকে গ্রথিত। প্রত্যেক পংক্তির শেষেই কবি একটিমাত্র মিল 
রেখেছেন। স্তবকের প্রথম ও শেষ পংক্তি অভিন্ন রেখেছেন সব মিলিয়ে আলোচ্য স্তবক 
বিস্তাসে কবি যে শিল্প মণ্ুন-কলা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। স: ক. রীতির স্তরকবৈচিত্রের 


আর একটি দৃষ্টান্ত তুলছি। 
খ দিনশেষ হয়ে এল, আধারিল ধরণী , ৪১৪৪৩ কা 

আর বেয়ে কাজ নাই তরণী। = ৪১৪১৩।  ক। 

হ্যাগো এ কাদের দেশে : 8581 খা 

বিদ্বেশী নামিন্ন এসে - - ':- ৪৪%) খা 

তাহারে শুধাঙ্গ হেসে যেমনি-- ৪১৪৩ কা 

অমনি কথা না বলি ৰ ৪8,৪| গা 

ভরা ঘট ছলছলি. - - . 8১৪] গা 

নতমুখ গেল চলি তরুণী । . .  8১৪,৩। . ক 

এ ঘাটে বাধিব মোর তরণী । ৪৪১৩1 কা 


[ দিনশেষে £ ১ স্তবক ] 

স. ক. রীতিতে দীর্ঘ আটমাত্রার ষতিভাগ দিতে হলে মাঝে লঘু পর্ব যতিভাগে স্পন্দন 
থাকলেই যেন কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায় এখানেও কবি দীর্ঘ আট মাত্রার পদ্ষতি ভাগ দিয়েছেন 
ঘটে, তবু লঘু পর্বযতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ করেননি সেটি লক্ষণীয়। 

সমিল প্রবহমান পয়ারের প্রতি কবির আকর্ষণ এ কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। বি. ক, 
রীতির নয়টি কবিতায় কবি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। মানসী ও সোনার তরীর আলোচ্য 


১৫৮ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭০ 


ছম্দরীতি সম্পর্কে যে কথা বল! হয়েছে এখানেও একই বক্তব্য রাখা যেতে পারে। জ্যোৎস্নারাতে, 
প্রেমের অভিষেক, এবার ফিরাও মোরে, ( মহাপয়ার পংক্তি) পূণিমা, আবেদন, স্বৰ্গ হইতে 
“বিদায়, বিজয়িনী--এ কাব্যের অন্তৰ্গত কবির কয়েকটি প্রখ্যাত কবিতা এই ছন্দবন্ধে লিখিত 
হয়েছে। | 
স্তবকবন্ধ রচনারও অনেকগুলি সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। দু-একটি এখানে উদ্ধত কর! যেতে 
পারে। 


(ক) নিশি অবশানপ্রায়, ওই পুরাতন ৮ ।।৬।| ॥ক 
বর্ষ হয় গত । eI খ] 

আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন ৮৬ || ॥ক 
করিলাম নত। ৬] -খ]. 

বন্ধু হও, শত্ৰু হও, যেখানে যে কেহ রও ৮11৮1 গগ॥ 
ক্ষম| কর আজিকার মতো ১০] খা 

পুরাতন বর্ষের সাথে ১০ | | 

i পুরাতন অপরাধ যত। ৰ ১০] খা 

[ নববর্ষে ১ শ্তবক ] 

(খ) নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী, ৮॥১০|| ॥ক্ 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী । ১০] কা 

গোষ্টে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি ৮১০] ॥থ] 

তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি আল সন্ধ্যাপ্রীপ খানি, ৮ ॥ ১০] খা 
দ্বিধায় জড়িত পদে কল্প্রবক্ষে নমুনেত্ৰ পাতে ৮1১০ [ ॥গ] 
শ্মিতহাস্তে নাহি চল সলচ্জিত বাসর সঞ্জাতে ৮11১০ ॥ I 

শব্ধ অধরগাতে j el গা 
উধার উদয়সম অনবগুত্তিতা ৮।। ৬ || || ঘ]। . 

তুমি অকুতিতা ৬ ঘা] 

[উর্বশী £ ১ স্তবক ] + 

(গ) কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল ৮11৮ || ||. 
হে প্রিয় আমার। ৬ কা 

হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বলো আজি গাব গান ৮11৮ ॥- ॥ 

কোন্‌ সাস্বনার ৷ ৬] কু 

হেখায় প্রান্তর পারে kl ধ৷ 

নগরীর একধারে ৮ খ|| 

সায়াহ্নের অন্ধকারে ৮ ।| | 


জালি দীপখানি ৬] গন 


মেৰ্ব্ব ৪র্থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় 


শৃন্তগৃহে অন্তমনে 
একাকিনী বাতায়নে 
বসে আছি পুষ্পাসনে 
বাসরের রাণী--- 
কোথা বক্ষে বিধি কাটা ফিরিলে আপন নীড়ে 
হে আমার পাধি। 
ওরে ক্লিট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা, 
কোথা তোরে রাখি । 
[ সাত্বন| ঃ ১ স্তবক ] 
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“চিত্রা” কাব্যের ‘দুঃসময়’ কবিতাটিতে ১২॥ ১২১২৫ মাত্রাভাগের বি. ক. রীতির 
খচৌপদী পংক্তি গঠনে রবীন্দ্রনাথ পূর্বস্থরী হেমচন্দ্র-যুগের ছন্দবন্ধের আদর্শ নিয়েছেন। ছয়মাত্রার 
পর্বষতি এবং বারোমাত্রার পদ্যতি স. ক. রীতিতে বেশ শ্রুতিমধূর হলেও বি. ক. রীতিতে 
একটু বেশী ভারী লাগে; উচ্চারণে কিছুটা অস্বস্তি বোধ হয়। তাছাড়া দীর্ঘ আট বা দশমাত্রার 
বাক্যাংশে যে ধ্বনিগস্তীর স্বাভাবিক উচ্চারণের অবকাশ মেলে, ‘প্রত্যেক ছয়মাত্রীর যতিভাগ 
এনে দেই দীৰ্ঘ উচ্চারণ ভঙ্গি আর রক্ষিত হয় না । সস্তবতঃ এই কারণেই কবি এই ছন্দবদ্ধ 
বি. ক. রীতিকে ধীবে ধীরে ত্যাগ করেছেন এবং স. ক. এ চালু করেছেন ৷ ছয়মাত্রা যতিভাগের 
উদ্াহবণ ইতি পূর্বেই ( বুলন £ সোনার তরী ভ্রঃ ) উদ্ধ ত করেছি। এখানে বি, ক. ছুটি পংক্তি 


উদ্ধৃত করি। 
বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার, 
জনশূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার, 
গৃহহাবা বায়ু করি হাহাকার 
ফিরিয়া মরে। 
তোমারে আজিকে তুলিয়াছে সবে, 
গুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে, 


এ হেন নিশীথে আসিয়াছে তবে . a 


কী মনে করে। ৷ 
[দুঃসময় £ ১ স্তবক ] 
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‘চিত্ৰা’ কাব্যে চারটি চতুৰ্দশপদ্দী কবিতা আছে তার মধ্যে ‘প্রস্তরমৃতি’ কবিতাটি খিপংক্তিক 
মিলে (0091৩) গ্রথিত। বাকী তিনটি কবিতার মিলবিষ্তাস নিয়রপ | 


মূরীচিকা ₹ কথ কধ গগ ঘগ ঘগ ভগ ৬৪ । 
প্রো £ কথ খক কখকগ ঘঘ গধগধ। 
ধূলি : কখকখ কখকখ কখকখ গগ। 


কোনও রুবিতাতেই অষ্টক-যট্‌ক ভাবগত বা মিলগত বিভাগ রাখেন নি।. 


প্রবহমান পয়সার ব্যবহার করেছেন । 


Oo 


সবগুলিতেই 


এল 


১৬০, . ব্বীন্ত প্ৰসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭৩ 

চৈতালি কাব্যগ্রন্থে (১৮৯৬ ) স. ক. রীতির মাত্র ছুটি কবিতা (‘আশার সীমা’, 
প্রার্থন? ) আছে। দশটি বি. ক. রীতির বিভিন্ন ছন্দবদ্ধের কবিতা আছে। আর সাতষটিটি 
বি. ক. সনেট বা চতুর্শশপর্ধী কবিতা আছে। রবীন্দ্রসনেট সম্পর্কে সমালোচকদের মধে 
মতবিরোধ আছে। কেহ কেছ তাকে বাংল! কাব্যে শ্রেষ্ঠ সনেটকার বলে গণ্য করেছেন, 
আবার কারও মতে, তিনি মিলবিস্তাসে পেত্রাকা বা সেকৃস্পীয়র কাউকেই অঙ্ুসরণ করেননি 
বলে তার কবিতাগুলি চতুদশিপদী হয়েছে কিন্তু সনেট হয়ে ওঠেনি । 

ন রবীন্দ্রনাথের এ পর্যন্ত ২৩৩টি সনেটের সন্ধান মিলেছে। হয়তো বা বাল্যকালে তিনি 
আরও কিছু সনেট রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন। মুখ্যতঃ“কড়ি ও কোমল (৫৮) চৈতালি 
(৬৭) এবং নৈবেগ্ত (৭৮) এই তিনটি কাব্গ্রস্থে তার অধিকাংশ সনেটগুলি বিধৃত, 
হয়েছে। স্মরণ (১৮) উৎসর্গে ( ১৮) এবং শেষ জীবনের পরিশেষ (১১) কাব্যগ্রন্থ য়েও 
তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সনেট রয়েছে । 

সনেটের.আমর্শ কি ধর! হবে এ নিয়েই ৰবীন্দ্ৰ সন্টগুলির বিচারে কত পার্থক্য লক্ষিত 
হয়। পেত্লাকা নিজে সনেটের কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেননি, তবে তার প্রখ্যাত ‘লয়া’ 
প্রেমবিষয়ক সনেটগুলি অবলম্বনে পরবর্তীকালে পেক্রার্কায় সনেটের একটি সংজ্ঞা স্থিরীকৃত 
হয়েছে। একাদশ দলবিস্তত্ত পংক্কিবন্ধে চতুদশ পংক্তিতে কবিতাটি রচিত হবে। চোদ্দ 
পংক্কিতে আট এবং ছয় পংক্তির ছুটি স্তবক থাকবে। প্রথম আট পংক্তির ও চার পংক্তি শেষে 
অল্প ভাব্যতি থাকবে । আট পংক্তিতে সেই যতি স্পষ্টতর হবে। এই, আট পংক্তিতে দুটি 
মাত্র পংক্তিমিল থাকবে, সাধারণতঃ প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও মষ্টম পংক্তিতে একমিল এবং 
দবিতাঁয়, তৃতীয়, ৬ ও সপ্তম পংক্তিতে অপর একটি মিল থাকবে । ষট্‌-পংক্কিক দ্বিতীয় 
স্তবকেও প্রথম তিন পংক্তি শেষে অন্পষ্ট ভাবযতি, ছয় পংক্তি শেষে পুর্ণ ভাব্যতি থাকবে। 
মিল ছুরকম হতে পারে প্রবম-চতুর্থ একমিল, দ্বিতীয়-পঞ্চম একমিল, তৃতীয়-বষ্ঠ একমিল 
অথবা প্রথমশতৃতীয়-পঞ্চম একমিল, দ্বিতীয়-চতুর্থ-ঠ একমিল 1 ভবে পেত্রাকাঁয় সনেটে শেষ 
দুই পংক্তিয় এক ( কাঁপলেট ) মিল চলবেনা বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত । 

এই আদর্শ ইতালী থেকে ইংলণ্ডে আমদানী করলেন ওয়াট এবং সারে ভ্ৰাতৃত্বয়। কিন্ত 
শেকৃস্পীয়র তার রহস্যময়ী 108]. 18৫ সম্পর্কে যে অপূর্ব ভাবগর্ভ সনেটগুলি লিখেছেন 
সেখানে স্তবক সজ্জা ও মিল বিন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর | শেক্স্পীয়বের সনেটে প্রথম তিনটি 
চতুষ্পংক্তিক স্তঘক, সর্বশেষে দ্বিপংক্রিক স্তবক। মিলবিষ্তাস সাধারণতঃ কথ কখ, গঘ গধ, 
উচ উচ, ছছ। এই মিলবিস্তাসও যে পরবর্তা সব কবির! রক্ষা করেছেন এমন নয়, সুতরাং 
ইংরেজি লনেট রচনায় মুখ্যত: তিনটি ধারা লক্ষিত হয়, পেত্রাকাঁ়, শরেক্স্পীরীয় এবং স্বাধীন 
মিলবিস্তাসভঙ্গী ৷ | | 

ঘিওডোর ওয়াট্‌স্‌ ভাল্টন্‌ একটি চমৎকার সনেটে সনেটের আস্তর প্রকৃতির পরিচয় দ্বিতে 
চেষ্টা করেছেন। তার শেষ ছয়টি পংক্তি উদ্ধত করছি এখানে-- 


€মব্্ধ ৪ৰ্থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় ১৬১ 

A sonnet is a wave of melody : | 

From having waters of the impassioned soul 

A billow of tidnl music one and whole. 

Flows in the ‘Octave’ ; fhen returning free 

[6৪ ebbing surges in the ‘Sestet’ roll 

Back 10 the deeps of life’s tumultous sea. 
সনেট হল সুরের অবিচ্ছিন্ন একটি তরঙ্গ ; উদ্বেলিত কবি প্রাণের অখণ্ড তরঙোচ্ছাস প্রথম 
আট পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে আবার পরবর্তী ছয় পংক্তিতে সেই তরঙ্গটি ধীরে ধীরে কবির 
হৃদয় গহণে ফিরে যায়। এই অপূর্ব ভাবামুভূতিই পেত্রাকীয় সনেটের আঙ্গিক গঠণে উদ্ধদ্ 
করেছিল কিনা বলা কঠিন। তবে তার সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক স্তৰকভাগ মিলবিন্তাসের নিপুণ- 
বুমুনি যে প্ৰেম অনুভূতিতে বিধত করেছে পরবর্তা সনেট বিশেষজ্ঞরা তার ভিত্তিতেই সনেটের 

একটি ভাবচিত্র খুঁজে পেয়েছেন। 

" শেকৃস্‌পীয়ীয় সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধ্যাত ছান্দসিক সেণ্টস্বেরী যে চিত্রকল্লের 
ব্যবহার করেছেন এখানে সেটিও শ্রবণ কর] যেতে পারে 111) the very first lines there 
is the spread and beating of the wing ; this flight rises till the end 
of the domain, when it stoops 01 sinks quietly to close in the couplet. | 

[ A Hist of Eng. Pro. Vol ][ ৮. 60] 


প্রথম মিত কল্পনা বিহঙ্গের নিঃসীম নভোষাত্ৰার সুক--তাদ্শটি পংক্তিতে সেই 
ক্রমউধ্ব!কাশে উন্নয়ন, তাবপর তীরবেগে সোজা নীচে লক্ষবন্তর প্রতি অবতরণ ।--এই হল 
শেকৃস্পীরীয় সনেটের ভাবামুভূতির চিত্ররূপ । | 

ইংরেজ কবিদের ক্ষেত্রে দেখ! যাবে, বাইরের আঙ্গিকগত আদর্শ বজায় রেখেও, 
ষে সার্থক পেত্রার্কাঁয় বা শেক্স্পীরীয় আঙ্গিকের অনুকরণ না করেও একাধিক কবি সার্থক 
ভাবগৰ্ভ চতুদশ পংজিক কবিতা লিখেছেন, যাকে গ্যাব্রিয়েল রসেটির ভাষায় বলা যায়; ৪ 
moments monument’. আমাদের প্রাচ্য দরদীদের চিত্ৰকল্প দিয়ে বলা যায়: 


ন নাবিঙ্গির সুবভি সমীরে - 
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্ৰ জুলিয়েট 
/ ফেলিছে বিরহশ্বীস যেন গো সুধীরে ! 
অথবা ll 
| আধেক নগন তত্ব বাকল ভূষণে 
মালিনীর ভীরে যেন বালিক! সুন্দরী 


সলিলে কাপিছে শশী, চঞ্চল নয়নে 
কাপে তারা, কাপে উক্ল গুরু গুরু কবি। 


[বীর সনেট ঃ দেবেন্দ্ৰনাথ সেন ] 


১৬২ ,  রুবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭৩ 


শুধু বাংল! সনেট নয়, বিশেষ কবে রবীন্দ্র সনেট সম্পর্কেই কবি দেবেজুনাথ উক্ত চিত্রকল্প ছুটি 


একেছেন। 
সনেটের মধ্যে একটি বহিব্জ শিল্পকর্ম, একটি সংহত প্রতিমা (9০017615 )-ধর্মী 


আর্ট প্রকাশ পায় একথা স্বীকাৰ্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কবিকে পূর্বন্থরীদের ধাঁরাকেই 
সর্বাংশে মেনে চলতে হবে| সেকস্পীয়র পেত্রার্কার আদর্শ মানেননি, তবু তার চতুদশিপদশ 
গুলিকে অনবদ্য সনেট বলতে আম্্ আমরা সংশয় রাখছিনা। শেকস্পীয়র-পরবর্তা বহু প্রখ্যাত 
কহিই পেত্রাক বা সেকস্পীয়র উভয়ের গতামুগতিক অনুবর্তনের পথ ছেড়ে দিয়েও চমৎকার 
চতুদ"শপদী লিখেছেন ৷ সেগুলি ইংরেজি সাহিত্যে সনেট বলে গ্ৰাহ হয়েছে। সুতরাং এই 
সমস্ত সনেটকে একটি সাধারণ সংজ্ঞায় বাধতে হলে নতুন সংজ্ঞা দিতে হবে। সে সংজ্ঞা হল: 
সনেটে চতুদ্দশটি সমিল বা মিলহীন পংক্তি থাকবে । পংক্তি মিলে ধরাবাধা নিয়ম থাকবেনা, 
পংক্কিগুলি ছন্দ ও ভাব্‌গত দিকে প্রবহমান বা যতিপ্রাস্তিক ষে কোনও ভঙ্গিতেই রচিত হতে 
পারে। ভাবগত একটি পূর্ণতা চাই। ছোট্ট পরিসরে উদ্বেলিত ভাবের প্রকাশ সুমা 
(পিনন্ধ বরুলবাগা! পূর্ণধৌবনা শকুস্তলার চিত্র স্মবনীয় ) উৎকৃষ্ট নেটের ভাবগত একটি বিশেষ 
গুণ বলে গণ্য হতে পারে । বিষয়য়বস্তর কোনে! নির্দিষ্টতা থাকবেন|--ষে কোনও বিষয়েই 
সনেট লিখিত হতে পারে এইরূপ উদ্বার সংজ্ঞাতেই আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বযুগের 
অধিকাংশ ভালো সনেটগুলিকে অস্ততুক্ত করতে পারব। এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 
ভাবগ্র্ভ. চতুদ শ্রপদীগুলিকেও নিছক আঙ্গিকগত ক্রটির অজুহাতে--আর সনেট নয় বলে 
অভিমত ঘোষণার প্ৰয়োজন থাকবেনা । 

“চৈতালি' কাব্যগ্রস্থে কবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভাবগর্ত চতুদ্শপদী রয়েছে। যেমন, 
অনস্তপথে, ক্ষণমিলন, বঙ্গমাতা, মানসী, অজ্ঞাতবিশ্ব, মৃত্যুমাধুরী, প্রথমচুম্বন, কুমারসম্ভবগান, 
কাব্য, শ্রশ্গযা। 

এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ‘প্রথম চুম্বন’ কবিতাটি উদ্ধৃত করছি।__ 

স্তব্ধ হল দ্বশদ্বিক নত করি আঁখি 
বদ্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি । 
শাস্ত হয়ে গেল বায়ু, অলকলম্বর $ 
মুহূর্তে ধামিয়া গেল বনের মর্মর 
বনের মর্ষের মাঝে মিলাইল ধীরে। 
নিস্ধবঙ্গ তটিনীর জনশূহ্থা তীরে 
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ ছায়ায় 
নিস্তব্ধ গগনপ্রাস্ত নির্বাক ধরায় । 
সেই ক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন 
আমাদের ছুজনের প্রথম চুম্বন। 
দিক্‌ দিগস্তরে আজি উঠিল তখনি, 
দেবালয়ে আরতির শব্খঘণ্টাধ্বনি! 
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ধম বৰ্ষ ৪র্থ সংখ্যা ] রবীন ছন্দ পরিচয়, , ১৬৩. 
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি, 
আমাদের চক্ষে এল অশ্রজল ভরি । 
এমন অপূর্ব ভাবগর্ড চতুর শ্রপদী রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও খুব বেশী মিলবেনা। ভাবগত ছুটি 
স্তরভাগ ও এধানে আট-ছয় পংক্তিতে রয়েছে। সমাপ্তিটি শেষ ছুটি পংক্তিতে বড় চমৎকার 
হয়েছে। একমাত্র আদিকগত ক্রট £ মিলবিন্তাগে নিরাভরণ দ্বিপংক্তিক ০০০16) মিল 
দিয়েছেন। এ কবিতায় পংক্তি যতিপ্রান্তিক । প্রবহমান পংক্তি বিস্তাসেও সুন্দর কয়েকটি সনেট 
রয়েছে। ‘অজ্ঞাতবিশ্ব’ একটি সার্থক উদাহরণ । ৬৭টি সনেটের মধ্যে ‘পুণ্যের হিসাব’ এ প্রথম 
আট পংক্কিতে কধ কথ গবগব মিল আছে। বাকী সবই দ্বিপংক্তিক মিলবিস্তাসে রচিত। 
সবগুলিই চতুদশমাত্রিক পরার পংক্তিক। 
চৈভালির মিস্রাক্ষর স্তবক বন্ধের কবিতাগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নৃতন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত 
হয় না। সুতরাং লে গুলির আর পৃথক্‌ উল্লেখ এখানে বাহুল্য মাত্ৰ ৷ 
মালিনী 
এই সময়ে কবির সমিল প্রবহমান পয়ার বন্ধের সংলাপে রচিত মালিনী নাটকটি 
( ১৮৯৬-সেপ্টেম্বৱ ) প্রকাশিত হয়, এখানে প্রবহমান পদ্মার পূর্ববর্তাঁ রাঞ্জ| ও রাণী বাবিসঙ্গন 
অপেক্ষা সুষ্টূতর ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে-_সেটি লক্ষনীয়। রাজা ও রাণী বা বিসর্জনে কবি 
এমনভাবে মাঝে মাঝে পংক্তি সাঙ্জিয়েছেন যে সেরূপ যতিভাগে উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব মনে 
হয়। যেমন-- , 
(ক) চন্ত্রসেন। সেন্গনল্ত ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে 
বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই 
নাই। 
[রাজা ও রাণী ৫১] 
(খ) গোবিন্দ মাণিক্য । 


অসি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর। 
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে । এস 
প্ৰিয়ে, যাই দেহে দেবীর মন্দিরে, শুধু 
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের 
অঙ্ৰু দিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ 
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়। 

[বিসঙ্গন: ৫২] 
এমন অসংখ্য উদাহরণ মিলবে যেসব ক্ষেত্রে কবি চোদ্দমাত্রায় যে পংক্তি সাজিয়েছেন যে 
কেবলমাত্ৰ চোখের দেখার হিসাবে । পংক্তি প্রান্তে সামান্যতম লঘুষতির অবকাশও অনেক 
সময় রাখেননি। কিন্তু ঠিক এমন কৃত্রিম পংক্রিবিন্তাস মালিনীতে খুবই কম ! দেখানে পুর্ণযতি 
বা অধ্থতি লাইন ডিঙিয়ে পরবর্তী লাইনে এলেখ্‌ অন্তত; লঘুষতি পংক্তিশেষে রয়েছে। 
সেটুকু ছন্দের পংক্রিগত মর্ধাদাকে। কবি উপেক্ষাতদেখাননি ৷ সুতরাং. প্রহমান পয়ার সংজ্ঞা 
হিসাবে গণ্য করতে হলে পূৰ্ববৰ্তী নাটকগুলি অপেক্ষা এখানে ছন্দ হুষুভর হয়েছে বলতে হবে। 

৩ 


১৬৪ রবীন প্ৰসঙ্গ - [মাঘ ৯৩৭৩ 
কণিকা ই 
__ কবিতা আঙ্গিকের দিক থেকে কণিকার ( ১৮৯৯) ১১০টি ক্ষুপ্ৰ কবিতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
তবে ছন্দের বিচারে কোনও নৃতনত্ব নাই, বিশিষ্ট কলা মাত্রিক তিপংক্তি মিলের মিত্ৰাক্ষর পয়ার 
বন্ধে এগুলি লিখিত হয়েছে। 
কথা ও কাহিনী 
কথা ও কাহিনীতে ( ১৯*০১ জামুয়ারী ) যথাক্ৰমে ১৭টি € ১৩-|-৪ ) স. ক, ১৩টি বি, ক. 
এবং ৩টি দলমাত্রিক রীতির কবিতা আছে ।.. 
সরল কলামাত্রিক মস্তক বিক্রয় এবং গানভঙ্গ কবিতা ছুটিতে , রবীনরনাথ মিশ্র ৭ | ৫ ॥ 
৭। ২ যতিভাগের প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দে ছোটবড়ো যতিভাগে পংজি- 
বিশ্াসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, মনাক্ান্তায় ৮1৭৯২ মাঁত্রাভাগের পংক্তি রয়েছে। 
বাংলায় স. ক.-এ বৈষ্ণব কবিরা ঠিক এমন ব্যবহার করেননি। বাংলায় অবশ্য মূল পাচমাত্রার 
স্পন্দন রক্ষা করে তার সঙ্গে কোথাও দুমাত্রা বাড়িয়ে, কোথাও চারমাত্রা বাড়িয়ে বিচিত্র তরজভঙগ 
কৃষ্টি হয়েছে। এবং এই বিস্তাসের একই ক্রমের পুনরাবৃত্তি এনে ছন্দের প্রত্যাশিত আবর্তন 
রক্ষিত হয়েছে। এথানে 'গানভঙ্গঃ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধত করছি। 
৭1৫ ॥৭1২ এ 
বরজলাল বুড়া শুরুকেশ, শুভ্র উ্ধীয শিৱে, 
/ বিনতি কার সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে। 
শিরা বাহির করা শীৰ্ণকরে তুলিয়া নিল তানপুর ' 
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমন কল্যাণ সুর | 
| [ গানভঙ্গ £ ৪ স্তবক ] 
এ কবিতার সঙ্গে ‘মস্তকবিক্রয়' কবিতাটির ছন্দে কিছু পার্থক্য নেই। কেবল মিলবিন্তাসে 
সামান্য পাৰ্থক্য আছে। 
এই ছন্দে মনে হয় কবির দুইপাধি (৭ | ৭ ৷৷ ৭| ২) কবিতার আদর্শ থেকেই ঈষৎ 
পরিবতিত করে নতুন ছন্দোবদ্ধ গঠন করেছেন। তার ক্ষীণ আভাষ সোনার তরীর অন্ত্যাত 
‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে কবিতাতেই ইতিপূৰ্বে দেখা দ্বিয়েছিল। 
পাচমাত্রা পর্বভাগ ও ১* মাত্রার পদ্রভাগে দুটি কবিতা (মন্ত্রী, রাজবিচার ) লিখেছেন ৷ 
বাকী কবিতাগুলিতে ছয়মাত্ৰার পর্বভাগ রয়েছে। 
একাব্যও একটি প্রখ্যাত কবিতা কবি বি. ক. ছয়মাত্ৰা পর্বভাগে বারো মাত্রার পদভাগে 
একটু নতুন ভঙ্গিতে রচনা করেছেন। যেমন, 


প্রতু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি ৬1.৬ --1ক॥। 
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি ৬।৬॥ -- | ক।৷ 
_ অনাধ পিণ্ড কহিলা অথ ৬1৬1 71 7 


নিনাদে। ৩! খৃ 


bd 


৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় টি 


সদ্য খেলিতেছে তরুণ তপন ৬।৬॥,.-।গ॥ 

আলম্তে অরুণ সহাস্ত লোচন ৬। ৬ ॥ = গা 

্রাবন্তীপুবীর গগন-লগন ১:৬৮. =i 
প্রাসাদে । ৩] ' থা 
[শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ১ | ২ পংক্তি ] 


এরপর সব পংক্তিই ২য় পংক্তি মিল আদর্শে রচিত। ‘কথা’ অংশে প্রবহমান সমিল পয়ার 
বন্ধের তিনটি বিখ্যাত কবিতা রয়েছে £ ব্ৰাহ্মণ, পরিশোধ, শেষভিক্ষা। কাহিনী মংশে বিখ্যাত 
ছুটি প্রবহমান পয়ার (দেবতার গ্রাম, বিসর্জন ) এবং একটি প্রবহমাণ মহাঁপয়ার (দীনদান) 
রয়েছে। ‘নিস্ফল উপহার’ কবিতাটি মিব্রাক্ষর পয়ারে লিখিত। তবে এর প্রাথমিক একটি 
স. ক. ৮ || ৬ ভাগের পয়ার বন্ধের রূপ পাওয়া যায়। যেমন, 


নিয়ে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল, 
উর্ধে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল | [ দ্র. র. র. বিশ্ব, সং, ৭খণ্ড, 
্রস্থপরিচয় ] 
স্তবকবদ্ধের বৈচিত্র্যের নিদর্শন হিসাবে একটি কবিতা থেকে একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি। 
গুনি তাহা রত্বাকর শেঠ ১০ I ক 
করিয়া রহিল মাথা হেট। ১. I কা 
কহিল সে কর জুড়ি, ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী, ৮ ৷৷ ৮॥খধ॥খ - 
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি, ১০] ' গা 
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী! ১] গা 


[নগর লক্ষ্মী £ ২য় স্তবক ] 
দলমাত্রিক ছন্দ একটা সিরিয়াস কবিতায় কবি যেন এতদিন ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ 


করছিলেন। এ কাব্যে সে সংকোচ কাটিয়ে তিনি তিনটি কবিতায় (নকল গড়, হোরি খেল! 
বিবাহ ) এ ছন্দের ব্যবহার করেছেন শেষ ছুটি কবিত1 অনেকটা এক ভঙ্গিতে লেখা । নকলগড় 
কবিতাটি ৪। ৪7৪1২] ৪1৪1৪180818 0৪81২] ৪1৪ ॥২] 
এই ষতিভাগে ত্রিপংক্তিক স্তবকবন্ধে রচিত। এখানে ‘বিবাহ’ কবিতা থেকে একটি স্তবক 


উদ্ধত করা গেল-_ 

বরের বেশে মোতির মালা গলে ৪1৪1২] =।॥ 
মেত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে। ৪1৪1২] ক 
দোলা হতে নামল আসি নারী, ৪1৪1 হ॥ খ॥ 

আঁচল বাধি রক্তবাঁসে অরি ৪1৪1২ ।॥ খ॥ 

শিয়র পরে বৈসে রাজকুমারী ৪।৪1২।॥ খ॥ 

বরের মাথা কোলের পরে থুয়ে। ৪1৪1২] ক] 

নিশীথ রাতে মিলন সজ্জা-পরা 818 1২11 --]| 

মেত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে ৷ ৪। ৪1২] ক 


[বিবাহ £ একাদশ স্তবক ] 


১৬৬ . . রবীন প্রসঙ্গ [ মাঘ, ১৩৭৩ 


তবে এখন পর্যস্ত দলমাজিকে বেশী কবিতা লিখতে কবির সংকোচ ছিল অনুমিত হয়। সে 
ংকোচ ক্ষণিকার যুগ থেকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। 


লক্ষ্মীয় পরীক্ষা: . 

এই প্রসঙ্গে ‘কাহিনী’ নাট্যকাব্য সংকলনের ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন । 
এ গ্রন্থের অন্তান্য নাট্যকাব্যগুলি প্রবহমান সমিল পয়ার বন্ধে রচিত। আলোচ্য রচনাটি 
স. ক. রীতির কিছুটা প্রবহমান পংক্তি বিস্তাসে লিখিত । প্রত্যেক লাইনে ছয়মাত্রার ছুটি পর্বে 
বারো মাত্রা কদাচিৎ মাঝে মাঝে 1৫ ভাগে ১১ মাত্রার বা ৬1৫ ভাগে ১০ মাত্রার বিস্তাস, 
কিন্তু কবি বেশ স্বচ্ছন্দে লাইন ডিঙিয়ে সংলাপধর্মী ভাবের প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 
যেমন 1-- 


কল্যানী। অতিথি সেবায় অনেকগুলি ৬ | ৫ 
কম পড়েছিল চন্দ্ৰপুলি,--- ও | € 
কেন বা ছিলনা রসকরা। ৬ | ৪ 
ক্ষীরো। কেন মিছে কর মসকরা, ৬ | ৪ 


দিদি ঠাকরুণ । আপন হাতে 
গুণে দিয়েছিল সবার পাতে 


= দুটো দুটো করে। 
- কল্যাণী ৷ আপন চোখে 
দেখেছি পায়নি সকল লোকে, 
খালি পাত-_ 
'ক্ষীরো। ওমা, তাই তো বলি, 
কোথায় তলিয়ে যায় ষে চলি 
ষত সামিগ্রি দিই আনিয়ে ৷ 
ভোলা ময়রার সয়তানি এ। 
কল্যাণী ৷ এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ, ৬। ৬ 
আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য। ৬। ৬ 
ক্ষীরে। গয়লা তো নন ষুধিষ্ঠির। ৬ | ৫ 
কত বিষ তব কুদৃষ্টির ৬ | ৫ 
পড়েছে আমারি পোড়া অদৃষ্ট, ৬ 1৬ 
যত কাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে, ৬ | ৬ 
হায়-হায়-- 
কল্যাণী । __ ঢের হয়েছে, আর না, ৬ ৬ 
"রেখে দাও তব মিথ্যে কাল্গা। ৬ | ৬ 


[ লক্ষ্মীর পরীক্ষা : ১ দৃশ্য ] 


হম বর্ষ ৪থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় ১৬৭ 


স. ক. রীতিতে প্রবহমাঁনতা রক্ষা অত্যন্ত কঠিন, কারণ কবিকে .পর্বের মাত্রা সমকত্ব রক্ষা 
করে সেটা করতে হয়'। তবু এখানে কবি ধে বহুলাংশে সফল হয়েছেন,_এ কাব্যনাট্যের 
আবৃত্তি। অভিনয় যার! শুনেছেন তারাই স্বীকার করবেন। 


কল্পনা 

কল্পনা কাবাগ্ৰস্থে (১৯০০ ) স. ক. রীতিতেই সবচেয়ে বেশী কবিতা লিখেছেন এবং 
সর্বপ্রকার পর্বভাগেবই উদাহরণ রেখেছেন। তবে স. ক. রীতিতেও তার যে ছদ্বমাত্ৰ| যতিভাগের 
প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এখানে তার সাক্ষ্য 'রয়েছে। সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভাবটি কবিতার 
মধ্যে ৩৫টি স. ক. রীতির কবিতা । তার মধ্যেও ৪ মাত্রা ভাগের ছুটি ( নব বিরহ, ভারতলক্ষমী ) 
৫ মারা চারটি,১ ৭ মাত্রা ছুটি (সংকোচ, সে ষে আমার জননী) কিন্তু ছয়মাত্রা ভাগের 
সাতাশটি। 

চারমান্রা পর্ব যতি ভাগের জন্ঘ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছুটি গানে ( নববিরহ, ভারতলক্ষ্মী ) 
ব্যবহার করেছেন । মূলতঃ এখানে চারমাত্রার পর্ব ও আটমাত্রার পদযতি স্পন্দন আছে। 
তাছাড়া একটি গানে তিনি মুক্তরলকে সংস্কৃত উচ্চারণ আদর্শে মাঝে মাঝে গুরু উচ্চারণের মর্ধাদা 
দিয়েছেন । এই বিষয়টি নিয়ে ছান্দসিকর্ের মধ্যে কিছু মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে 
বলে এখানে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথম কবির ‘ভারতলক্ষ্মী’ গানটি 
এখানে ছন্দ জিপিসহ উদ্ধত করি।-- 


২২ ২ 
অগ্নি) ভূবন মনোমোহিনী, I ২)১১৷ 
অয়ি) নির্মল, স্থৰ্ঘক। বেজ্ঘল ধরণী ] ২)৮৷৮৭৷৷ 
২ ২ 
জনক জননী-জননী । ১১] 
২ 
নীল সিন্ধু অল! ধৌত চরণ তল ৷৷ ূ ৮1৮) 
২ 
অনিল বিকম্পিত। শ্যামল অঞ্চল ৷৷ 
২ ২ 
অধর চুম্বিত। ভাল হিমাচল ৷৷ ৮1৮ 
২ ২ ২ 
পুল্র তুষার কি। রীটিনী। ] ৮1] ৫ [ 
২ ২ 
প্রথম প্রভাত উ। দয় তব গগনে, ৷৷ 
২ ২ ২ 
প্রথম সাম রব। তব তপোবনে ৷৷ ৮1৮) 
২ ২ 
প্রথম প্রচারিত | তব বন ভবনে ৷৷ ৮1৮ 
২ ২ হ্‌ 
জান ধর্ম কত। কাব্য কাহিনী ৷ I 1৮1৮৮ 


১ | মদন তশোর পূর্বে, মদনভস্মের পর, জুতা! আবিকার, পরিণাষ 


2১৩৮, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [  [ মাঘ; ১৩৭৩ 


চে 


২ ২ ২ 
চির কল্যাণ ম। যী তুমি ধন্য ৷, ৮1 ৮ || 
২ ২২ ২ 
দেশ বিদেশে । বিতরিছ অন্ন | . ৮৮) 
জাহ্নবী যমুনা। বিগলিত করুণা ৷৷ ৮ ৮ 

২২ ২ ২ 
পুণ্য পীষ্‌,্য ৷ স্তন্ত ৰাহিনী ৷] ৮1৮] 


এখানে রুদ্ধদলগুলিকে দ্বিমাত্ৰিক ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে যে মুক্তদলগুলির উপরে ‘২’ চিহ্নিত 
হয়েছে সে গুলিকেও গুরু থিমাত্রিক গণ্য করতে হবে। 
এই ছন্দের উচ্চারণভঙ্গি সুরগ্রধান, সে কারণে এ যুগের সুরনিরপেক্ষ বাংলা কবিতাব 
ক্ষেত্রে এমন লবৃগুরু ছন্দের ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক নয় স্বীকার করতে হয়। সে কারণেই 
ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেজুলাল প্রমুখ গ্রতিভাবান্‌ কবি-গায়কের! শুধু গানেই লঘৃগুরু ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন। বিশুদ্ধ কবিতায় এ ছন অনুপযোগী বলে ন্ুম্পষ্ট, বায় দিয়েছেন। সত্যোন্গনাথও 
বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্যাটার্ণ আনতে গিয়ে গুরু মুক্তদূল পরিহার করেছেন। যেখানেই গুরুদল 
বসাতে হয়েছে সেখানে রুদ্ধদল এনেছেন । তাতে সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু সুরের আবেদন বাংলা 
কবিতায় ফোটেনা ঠিক কথা, কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণের সুরারোপে বাংলা কবিতায় উচ্চারণ যে 
অস্বাভাবিক ভাবে কৃত্রিম হয়ে ওঠে তার তুলনার্ন এই বিকল্প চেষ্টা শ্রেয়তর বলা চলে । যেমন 
ধরাষাক, ইংরেজি আয়াঘিকে ছিদলপর্বে প্রথম দল অপ্রসারিত ( ৪08০০০190 ) দ্বিতীয় দল 
প্রনারিত (৪০০০০৷০৫)। এই ভঙ্গি বাংল! উচ্চারণের পরিপন্থী- সুতরাং তাকে বাংলায় 
আনার চেষ্টা নিতান্তই কৃত্রিম ও অগ্রাহ বলে গণা হবে। সংস্কৃত ছন্দের মুভদলের গুরু 
উচ্চারণও এখনকার বাংলা উচ্চারণে অন্লয়্প একান্তই কৃত্রিম ও অস্ুপযোগী ৷ একাধারে 
গায়ক, কবি ও ছান্দসিক শ্রুদিলীপকুম।র রায় অবশ মনে করেন এই লঘুণ্তরু ছন্দে যে একটি 
অপূর্ব কল্লোল আছে একশ্রেণীর লঘু-গুরু বাংল! কবিতায় সেই কল্লোল সৃষ্টি করতে কবিদের 
যত্বশীল থাকা প্রয়োজন । না হলে বাংলা কবিতা একটি ঁশ্বৰ্যময় ধ্বনিসম্পদ হারাবে । 
্রষ্টপগ্ন কবিতাটি স. ক. রীতির ৬৬২ মাত্রাভাগে রচিত। কবিতাটির প্রতি স্তবকের 

শেষ চার পংক্তির ভাবগত শব্দ-গ্রস্থি লক্ষণায়।-- 

শুধালো কাতরে ‘সে কোথায়, সে কোথায় ?? 

-ব্যগ্র চরণে আমারি দুয়ারে নামি-- 
সরমে মরিয়া বলিতে নারি হায়, 
" .. “নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি !’ 
Lo [ ভ্ৰষ্টলগ্ন £ ১ স্তবক ] 

যদিও নিম্নয়েধ পদভাগে কবি অন্ত পংক্তির মতই ৬ ২ মাত্ৰাভাগের হিসাব ঠিক রেখেছেন, কিন্ত 
ভাবগত মাত্ৰাসাম্য রেখে পড়তে হলে ‘সে-কোধায়, সে-কোথায় [ বা ‘সে ষে-আমি, সে-ই 
আমি |’ এই ভাবে কিছুটা অংশ টেনে মাত্রা বাড়িয়ে ৬ ৬ মাত্রার হিসাবে পড়লেই যেন স্বাভাবিক 


£ম র্ধ ৪ৰ্থ সংখ্যা] রবীন ছন্দ পরিচয় | ১৬৯ 
হয়। সমগ্র কবিতাটির ক্ষেত্রে এই 20810 অংশটির ঘন্ম বৈচিত্্যকে সুখকর [ডি 
( happy variation )-ুপে গণ্য করতে হয় । ' 

স. ক.-এ স্তবকগত বৈচিত্যের দিক থেকে দুঃখময়, . বর্ধামঙল, প্রণয় প্রশ্ন, াচনা, 


সংকোচ এই কবি-গানগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে বর্ষামঙ্গল” থেকে একটি স্তবক 
উদ্ধত করা যেতে পারে 


এঁ আসে এ । অতি ভৈরব । হরফে ৬|৬৷৩৷ ক 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে : ৬।৬।৩॥| ক 
ঘন (গাঁরবে নব যৌবনা বরষা ৬।৬।৩॥ ধ। 
শ্যাম গম্ভীর সরসা। ৬৩! ধা 
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহবে, | ৬1৬1৩ গা 
উতল| কলাপী কেকা কলরবে বিহরে ৬1৬1 ৩॥। গ॥ 

নিখিল চিত্ত হ্রযা ৬৩! ক. 
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা। ৬।৬। ৩] ‘ক 

[ বৰ্ষামঙ্গল £ ১ স্তবক ] 


কবিতাটির প্রতি পংক্তি শেষের িমান্রিক অপূর্ণ পৰব একটা চঞ্চল গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। 
তাছাড়া অনুপ্রাস মিলের এ্বর্ংও লক্ষণীয় । ৰ | 
বি. ক. রীতিতে ১৪টি কবিতা আছে। তার মধ্যে সমিল পয়ারবন্ধের ( মিত্রাক্ষর ). 
স্বপ্ন’ কবিতাটিতে মাঝে মাঝে অসমান ছোট পংক্ষির ব্যবহার হয়েছে। ত্িপদীমিলে রচিত 
ছুটি সনেটও রয়েছে। 
‘বর্ষশেষ’ কবিতাটিতে কবির একটি প্রিয় ত্রিপদীবদ্ধের ব্যবহার-_সেইসঙ্গে যুক্তাক্ষয় 
ব্যবহারে ছন্দের গাস্তীর্য হাষ্টার কৌশল লক্ষিত হয়। একটি স্তবক উদ্ধৃত করা থাক 
আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া 
মত্ত হাছারবে 
ঝঞ্ধার মঞ্জীর বাধি উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর 
নৃত্য হোক তবে। 
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে 
উড়ে হোক ক্ষয় 
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত 
নিক্ষল সঞ্চয় ৷ 
[ বৰ্ষবশেষ £ ৪ স্তবক ] 
এ-কাব্যের “বসন্ত কবিতাটিও একই ছন্দোবণ্ে রচিত হয়েছে। রাত্রি ক্বিতাটিতে দীর্ঘ 
৮ || ১০ || ১*  মাত্রাভাগের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 


১৭, | _ ববীন্ত প্ৰসঙ্গ [ মাঘ, ১৩৭৬ 

কল্পনায় একটি মাত্র কবিতা দলমাত্রিক রীতিতে রচিত হয়েছে। সেটি হল, “হতভাগ্যের 
গান। ৮ ॥॥ ৮ মাত্রাভাগের দ্বিপদী এবং ৮ ॥ ৮11৮ || ৮ মাত্রাভাগের চৌপদী পংক্কির 
মিশ্রণে তার স্তবক রচিত হয়েছে । | 

আদিপর্বের আলোচনায় এখানেই যবনিকা টান! যেতে পারে। এরপর ‘ক্ষণিকা’ 
(১৯০১ আগষ্ট) থেকে মধ্যপর্ব সুরু হয়েছে। কবি তখন দলমাত্রিকে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের 
পথ খুষ্রে পেয়েছেনে। আদি পর্বের যুগে কবি সর্বপ্রকার রীতি নিয়েই পরীক্ষা চালিয়েছেন । 
তবু মুখ্যত: এটি সরল কলামত্ৰিকের পূৰ্ণাঙ্গ রূপায়নের যুগ বল! যেতে পারে। বিশিষ্ট 
কলামাত্রিকেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহার প্রবণতা এই গেই দেখা দিয়েছে । কবির স্বকীয় 
ভঙ্গির প্রবহমান পয়ারে রচিত প্রখ্যাত কয়েকটি কবিতা! এই যুগেই লিখিত হয়েছে । নাটকেও 
প্রবহমান পয়ারের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার এ-যুগেই হয়েছে । তাছাড়া স. ক. এবং বি. ক, উভয় 
রীতিতেই মিলবৈচিত্র্য ও পংক্তি স্তবক বিন্তাসের বৈচিত্র্য নানা ধরনের রূপাদর্শ বা প্যাটাৰ্ণ 
গড়ে তুলতে সাহাধ্য করেছে ! একমাত্র গদ্য কবিতা ব্যতীত সব রকম পরীক্ষাই এ যুগে 
চালিয়েছেন। তবে দলমাত্রিক রীতির ব্যবহারে এবং মুক্তক-বন্ধের পরীক্ষায় কবি এ-যুগে 
যেন তেমন আকর্ষণ বোধ করেননি । বেশী আকর্ষণ বোধ করেছেন স. ক. রীতির যুক্তাক্ষর 
ব্যবহারের রহস্ত উদ্ঘাটনে বি. ক. রীতির প্রবহমান পয়ারে, মধুস্থদন থেকে স্বতন্ত্র, কোনও 
আদর্শের উদ্ভাবনে, বা স. ক. এবং বি. ক. রীতির ক্ষেত্রে বিচিত্র স্তবকবদ্ধ ও পংক্তিবন্ধের 
প্রবর্তনায়। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথের এ-যুগের কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত 
করেছে বলা যেতে পারে। 


রবীন্দ্র দর্শন 
সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 


॥ দুই ॥ 

মানব জীবনের স্ববিরোধিতাগুলি সত্যাম্বেষণের প্রেরণা যোগায় । মাচুষ একাধারে 
সাস্ত ও অনস্ত। পারধধিব-অপাধিবের সমাবেশ তাব মধ্যে । ধরিত্রীর সম্ভান সে, কিন্ত ত্রিদ্বিবের 
উত্তরাধিকারী । “আমার সত্তার একভাগ প্রাণহীন জড়ের অংগীভূত, অন্ভাগ এসব কিছু 
থেকে বিচ্ছিন্ন” ( সাধনা, পৃষ্ঠা. ৬৯)। আগতিক কার্ধকারণ শৃঙ্খলের স্থত্র হিসেবে মানুষ 
আবশ্যিক বিধির বশবর্তা, আদর্শ বোধের ভাবময় জগতে সে মুক্ত। এই ম্ববিরোধ আমরা 
দেখি বিজ্ঞানে; শিল্পে, নীতিশান্ত্রে। সে ব্যাখ্যা দাবী করে। সত্য শিব ও অুন্দরের পূর্বকূপ 
মামুষের কাম্য | কিন্তু এই জগতের সীমার মধ্যে তাঁদের সে কাছে পেতে পারে, সম্পূর্ণ আয়ত্তে 
পায় না। যেন কুয়াশাব মধ্যে দিয়ে আমর! এই মূল্যবোধগুলিকে দেখি। 

বুদ্ধির দ্বার! সত্যাদর্শকে পাবার আকুলতা আমাদ্বের--যে সত্য হুসমপূৰণ, জী ও 


সর্বব্যাপক। বিচ্ছিন্ন জাগতিক তথ্য মাত্রেই সীমাবদ্ধ এবং আপেক্ষিক। বিচ্ছিন্নতাপূরণ 
ব/বচ্ছেদ্ধমী বৃদ্ধি পুর্ণকে উপলব্ধি করতে অক্ষম | নীতির ক্ষেত্রে আদৰ্শবোধের সংগে বাস্তব 


তথ্যের ব্যবধান আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে। সত্তার গভীরে যে অসীমেব বাস আদর্শের দিকে" 
সে মনকে টানে। বিবর্তন-উত্তরাধিকারী ক্ষুত্র সত্তার সংগে তার বিরোধ । 
| “সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাশরি-_ 
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি+”। 
তুচ্ছের সংগে উচ্চের টানাপোড়েন চলছে। মিলনের সুর এখনও বাজেনি। বৃহত্তর 
সত্তার কাছ থেকে আমাদের নৈতিক বাধ্যতাবৌধ আসে । আমরা তাকে সংগত বলে উপলব্ধি 
করি, কিন্তু আমাদের লৌকিক সত্তা উচ্চতর সত্তার এ দানের বিরোধিতা করে, ইঞ্ি্ুধের 
পায়ে অঞ্জলি দেয়। গীতাঞ্জলির কবিতায় ( ২৮ ) এই বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে। 
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, 
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে ৷ 
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই 
চাহিতে গেলে মরি লাজে। 
জানিহে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আর নাহি ষে তোমা সম, " 
তবু ষা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা 
ফেলিরা ছিতে পারি না যে। 


১৭২. রবীন প্ৰসঙ্গ [ মাঘ ১৩৭৩ 
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া 
| মরণ আনে রাশি রাশি, 
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের দ্বণা করি 
তবুও তাই ভালো বাসি। 

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি, 

কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকা ঢাকি, 

আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই 

ভয় যে আসে মনোমাঝে ॥১ 
ধদ্দি বা বৃহত্তর সত্তার সংগেই আমরা সাধুজ্যবোধ করি, তাহলেও কখনও কখনও অবস্থা 

এমন দীড়ায় আমরা আরও অস্থবিধায় পড়ি। নীতিবোধের তুলনায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি 
দুর্বার মনে হয়। সে দুর্দশায় ব্যক্তিমন প্রশ্ন করে, নৈতিক আদৰ্শ কি তবে স্বপ্ন? আমি কি 
নির্বোধ তাই প্রকৃতির প্রচণ্ড বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইছি? জী হবার সম্ভাবনা কি 
আমার আছেঃ অথবা ব্যর্থতাই এ অভিযানের ভবিতব্য? ভালো-মন্দের এই দ্বন্দ কি কোন 
পরম পুরুষের কর্তৃত্বাধীন, যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারি? অথবা এ কেবল মস্ত একটা 
ঝুঁকি, যেখানে ফলাফল অনিশ্চিত? বুদ্ধিনির্ভর জীব হিসাবে মান্য আকুল ভাবে একটা 
কার্যকরী সপ্তাব্যতার সন্ধান পেতে চাঁয় | যে পর্যন্ত নিৰ্দিষ্ট কিছু না জানা যায় যস্ত্রণাময় জাগতিক 
অবিচার ও অন্তায়-প্রপীড়িত মানবাত্মা ক্ষোভে হাত মোচড়ায়, অমর্তলোকের উদ্দেশ্যে চীৎকার 
করে বলে, কিসে পরিত্রাণ পাব আমি? আমার মত হতভাগ্যকে কে উদ্ধার করবে এই 
মৃত্যুর কবল থেকে? এ বিশ্বে সাম্ব ব্যক্তিসত্তা যে চরম নয়, পুর্ণতাকামী অসম্পূর্ণ কিছু, 
লৌকিক জীবনের স্ববিরোধগুলো এটুকু স্পষ্ট করে তোলে । জীবনের প্রারম্ভিক দুটি উপকরণ 
অচেতন ও চেতনে সমন্বয় ঘটাতে তখন দর্শনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক বলে অনুভূত হয়। 


৷৷ তিন ॥ 
আমাদের মননের দ্বারা যা উদঘাটিত হয় তা যদি সত্য হয়, পৃথিবী যদি গ্রক্কতির সংগে 
যুধ্যমান কিছু মানববিশেষের সমষ্টি মাত্র হয় তাহলে বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে নিজের ঘরের কোণে 


91. এই পংজিগুলি সেন্ট অগস্টিনের 0০016881008 গ্রন্থের বিখ্যাত অচুচ্ছেদটি মলে পড়িয়ে দেয়ঃ 
“গাড় নিত্ৰাবেশ সমস্ত অংগ ব্যাপ্ত করে ফেলতে চায় বখন, মানুষ ত সমর্থন করে ন|, তবু ঝেড়ে ফেলে দিতেও 
পারে না বরং প্রশ্রর দেয়। তেমনই, আমি স্থির জানতান নিজের কামন|-বাসনার দাস হওয়ার চেয়ে 
তোমার প্রেমের কাছে নতি স্বীকার করা মংগলকর। তবু ছিতীয় পথটির প্রতি পূর্ণ আস্থা সত্বেও প্রথম 
পথই আমাকে সুখ দিয়েছিল, টেনে রেখেছিল পিছনে । “হে নিদ্ৰিত, ওঠো! তোমার এ আহ্বানে সাড়া 
দেবার মত কিছুই নেই আমার নধো। আমি কেবল নিপ্রাজড়িত কণ্ঠে টেনে টেনে বলি, “এই যে, উঠছি 
এখনই-_একটুক্ষশ অপেক্ষা) কর ৷’ কিন্তু 'এখনই' কোনদিনই এখন হয়ে ওঠেনি, 'একটুক্ষণ দীর্ঘ হয়েছে। 
কারণ আমি ভয় পেয়েছি তুমি বুঝি বড় বেশী তাড়াতাড়ি আমার কথা শুনবে, কামনা-ব্যাধি থেকে এখনই 
আরোগ্য করে তুলবে আমার । 'ভোগবাসনার চরিতার্থই আমি চেয়েছি, নির্ধাপন চাইনি ” 
( Confessions, ১১) 


৫ম বধ ৪র্ঘ সংখ্যা ] রবীন্দ্র দৰ্শন . "১৭৩ 


মহৎ আদর্শের ধ্যানে কাল কাটানোই শ্রেয়--বাইরের জগতের' যাই' পরিণতি হোক না 
কেন। বাট্রাণ্ড রাসেল তার ‘The Freeman's Worship’ নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে ঠিক 
এই কথাই বলেছেন : “কতকগুলি কারণের সংগে মানুষের স্থির যোগ সে কারণগুলির ফলে কি 
ঘটবে তার সম্বন্ধে কারোরই কোন ধারণা নেই। তার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, তার আশা-আশংকা, 
তার ভালবাস! ও বিশ্বাস সবই কতকগুলি অন্থর আকস্মিক যোগাযোগের ফল। কোন উত্তেজনা, 
কোন বীরত্ব, চিন্তা ও অনুভূতির কোন গভীরতা মাহ্ষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে পারে 
না। যুগব্যাপী পরিশ্রম, গভীর আত্মুনিবেদন, বিপুল, প্রেরণা, মানব প্রতিভার মধ্যাহবিকাশ 
সবই সৌর জগতের কোন গভীর অতলে তলিয়ে যাবে। মানুষের যা কিছু কীতি সবই একদিন 
আবর্জনার অঞ্জালস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যাবে! এ সবই বিতর্কাতীত না হলেও এতই সত্য 
যে এসব কথা, অন্বীকার করে কোন দাশনিক মত গড়ে উঠতে পারে না1” “সর্বশক্তিমন্ব জড় 
তার,বন্ধু পথে আবতিত হয়ে চলে _ভাল-মন্দের প্রতি সে অন্ধ, বিনাশের সে পরোয়া করেন৷ ৷” 
মানবাত্মার উচ্চাভিলাবগুণিকে অধ্যাত্মবাদীরা মূলা দেন। তাঁর! চান মানবতার পবিত্র 
আদঘর্শগুলির ধ্যান করুক মানুষ৷ নিয়তির শাসন এড়াতে হলে পাধিব জগতের বন্ধনপাঁশ ছিন্ন 
করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখের জন্য লড়াই বদ্ধ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তাই শ্রীযুক্ত রাসেল, 
বলছেন: “নিত্য বস্তুর প্রতি আকাজ্কার আগুনে কামনার সব তীব্রতা দগ্ধ করতে । এই হ’ল 
বন্ধনমুক্তি, মুক্তিকামী মানবাত্মার পূজা |” বাসনা-কামনার বিনাশ ও আত্মার শ্বাধিকারলাভ 
সর্বযুগের ছুঃখবাদীর কাম! | ত্ববিরোধিতাঁয় ভরা এঅগৎ, মানব-জীবন জুড়ে কেবলই বেস্গুর 
বাজে। পাধিব জগতের এই বিকৃত রূপ চিত্তের সুগভীর নিজনভায় মনকে ঠেলে দেয়। 
প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই অবজ্ঞা করে এক ধরণের আতজাগতিক অতীন্দিয়বাদ গড়ে ওঠে । 
তার মতে ব্ৰহ্ম বিশ্ব থেকে সম্পূৰ্ণ পৃথক, সীমার বিপরীত । এই সীমাবদ্ধ জগতের যে সব 
বৈশিষ্ট্যের সংগে আমরা পরিচিত ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে সেগুলি কেবলমাত্র অন্বীকার করা চলে। ব্ৰহ্মই 
একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা । এ হেন বুদ্ধিবাদী দর্শানুসারে ব্ৰহ্ধ বিমূৰ্ত ও সুদূরচারী, জগৎ 
অসত্য, ধ্যান-ধারণা পলায়নের পথ, মৃত্যুতে মানব-জীবনের সমাপ্তি। কিন্ত ব্রন্মের পক্ষে এ 
এক বিপদজনক অবস্থা, বিশ্ব সম্বন্ধে তার কিছুই করবার থাকে না তাহলে । এ মতবাদ মাজযের 
পরাজয় ঘোষণা কবে কেবল, তার প্রকৃত চাহিদা পূর্ণ করতে পারেনা । চেতন ও জড়, 
অধিকার ও প্রতাপ-_এই শক্তি ঘন্বে কেউ কেউ আমাদের উপদেশ দেয় প্রতাপ ও দুর্নীতির 
পক্ষে থাকতে | পাৰিব ঈশ্বর ক্ষমতাবান, প্রতিছিংসাঁপরায়ণ। স্তায়বিচারক ও বিবেকবান 
নন | এ মতবাদের অসারতা এতই স্পষ্ট যে এর আলোচনায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই । 


ভিন্ন প্রকার একটি মতবাদ প্রভাববিস্তাব করেছে পাশ্চাত্য দেশে । মানুষের ধর্মীয় 
চাহিদার দিকটাতেই তার নঞ্জর। এই মতানুসারে আত্মা ও অনাত্মা বিক্লদ্ধবাচক। “প্রকৃতিকে 
দমন করছে ভেবে প্রতীচ্য গর্ববোধ করে বৌধহয়। যেন আমর! এক শঙত্ৰুপৃক্ষের জগতে বাস 
করি। সেখানে ষাকিছুই আমাদের দরকার সবই অনিচ্ছুক এবং বিপক্ষীয় বস্তু বিন্তাস থেকে 
প্বোর করে টেনে বার করে আনতে হয়। প্রাকৃতিক অগত্কে একটা দুর্ধ্ঘ শক্তি বলে মনে 


১৭৪ . ._ ববীন্ত-প্রসঙ্গ [ মাঘ, ১৩৭৩ 


করা হয় গে শক্তি দুশ্রতিরোধ্য, ধীবাধিগম্য। বাস্তব-সংগ্রামে ঈশ্বরের সহায়তা মানুষের 
দরকার হয়। মানব-জাতির সংগে মিলে ঈশ্বর অমঙ্গল ও অদ্ধকারের শক্তিকে জয় করার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যাধারণত এ জাতীয় সর চিন্তাধারারই পরিসমাপ্তি এক সসীম ঈশ্বরের 
রূপকল্পনায়। লাইব্‌নিজ তার প্রখ্যাত 17:৩০৫1০ গরস্থে ঈশ্বরকে এক সাস্ত জীব ক্ূপে অঙ্কিত 
করেছেন। তিনি বলছেন এই বিদ্যামান অগৎ সম্ভাব্য সব জগতের মধ্যে শ্রেঠ। বোঝা যাচ্ছে 
সব কটি অগৎ সৃষ্টি করা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনীষটিকে তিনি নির্বাচন 
করেছিলেন, কার্ধত দেখা গেল তার মধ্যে অনেক ক্ৰুটি। জে. এস. মিল তার Essay on 
Religion গ্রন্থে ঈশ্বরকে সীমিত করেছেন। উইলিয়াম জেমস্‌, এফ. সি. এস শীলার এবং 
হাসটিংস্‌ রাসডেল এক সাস্ত ও স্বকীয় ঈশ্ববকে মেনেছেন। এই চিষ্তাবিদর! বিশ্ব সম্বন্ধে বহুতত্ব- 
বাদে বিশ্বাসী । তাঁরা এও বোঝেন যে এই চলমান জগতের এঁক্যের ব্যাখ্যা দিতে ভারা 
অক্ষম । যে ভগবান অবিরত অশুভের সংগে অংগ্রামেই ব্যাপুত থাকেন কেবল এবং সে কাজে 
মান্থষের সহায়তা প্রয়োশন হয় তার, সে ভগবানের ওপর কোন ধর্মই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করতে 
পারেন।| , অশ্তভের সংগে এ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কখনই নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারিনা 
আমরা । প্রতিবন্ধক অমংগলের দ্বারা যে ঈশ্বর সীমিত, ক্ষুদ্ৰ মানবকের মতই তার লক্ষ্য থেকে 
তিনি চাত,হতে পারেন } কেবল, এশ্বরিক সহায়তা সত্বেও মানুষ যখন ব্যর্থ হয়, সে ব্যর্থতা 
সত্যই মৰ্মান্তিক | ঈশ্বর" যখন মানুষের পক্ষেই আছেন, পরাজয় তখন আরও ভয়ানক মনে 
হয়। ধর্মপ্রাণ চিত্তকে দান্ত ঈশ্বর তৃপ্তি দিতে পারেনা । অনেকের মধ্যে তিনি একজন, 
মানবীয় বিধি নিষেধের নিষত্রণারধীন | উশ্বব-খাসিত মানবতা ও নিবীশ্বব জড়ের মাঝে ছৃত্তর 
সাগরের ব্যবধান | যে অবধি বিশ্ব একটি সাবভৌম নিয়মাধীন না হয়, ছুঃখবাদই নির্ভরযোগ্য 
এবং শ্রেয়। জয়ের প্রতি যতি আশা ও আস্থা না থাকে, বিরোধী শক্তির চাপের বিরুদ্ধে কি 
করে অবিচলিত থাকবে মানুষ ? অজ্ঞাত ও অজ্জেয় শক্তির ভীতি তার জীবনকে সন্দেহ ও 
দুঃখে ভরিয়ে দেয়, তাকে দুর্বল করে, বিহ্বল করে। একটিমাত্র সর্বজনীন তত্ব শুধু এ হতাশার 
থেকে মানব জীবনকে উদ্ধার কবতে পারে। এই বিশ্বের সমগ্রতায় ব্ৰহ্ম স্বয়ং আপনাকে 
প্রকাশ করেন_-€সই পূর্ন পুরুষ ভাল-মন্দেব ঘষ্বাতীত। কিন্তু সাস্ত ঈশ্বর বিশ্বের একাংশের সংগে 
একীভূত--সেটা মংগলেব দিক! অমংগল বাইরে রয়ে গেছে, সে স্বাধীন । ঈশ্বর ধাৰ্মিকের 
সুকৃতি, কিন্তু তার বিপরীতে আবও কিছু আছে- তা হ'ল পাপিষ্টের ছুরাচার। ঈশ্বর 
পরব্রম্মেরই এক রূপ, চরম তত্বের ব্যবহারিক প্রকাশ । আধুনিক ঈশ্বববাদ এ অসুবিধা সম্বন্ধে 
সচেতন, তাই তারা এশিক বিভূত্বের ওপব গুরুত্ব আরোপ করেন। তাতে ব্যবহারিক ঈশ্বরকে 
পরত্রদ্মেব অন্তভূক্ত করা সম্ভব হয়। অগৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত মতবাদগুলি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দের, 


জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের দাৰ্শনিক সম্ধয়ের ব্যাখ্যা দেয় না। কারণ যথাৰ্থ সমন্বয়ে জড় ও জীবের 
চূড়ান্ত বিভাগ আমরা পাব না। এমন একটি তত্ব আমরা চাই যা এ ছুইয়েবই উধ্বে, চেতন- 


অচেতন উভয়ের ওপরই যা. আরোপ্য, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে সম্ঘয় সাধন 


করবে। এই সমন্বয়-তত্ব উক্ত উপাদারত্ব়কে ধারণ করে থাকবে, তাদের আপাত বিরোধিতাকে 
আত্স্তরীণ সম্বন্ধে রপাস্তরিত করবে। . 


হম বর্ষ ৪র্থ সংখ] রবীশ্র দর্শন . ১৭৫ 


নিবিষ্ট সমীক্ষা জড় ও জীবের মধ্যে, অনাত্মা ও আত্মার মধ্যে অন্তরংগ সম্পর্কটকে আমাদের 
কাছে প্রকাশ করে। সচেতন প্রকৃতিকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, জানতে পারি, তাঁর 
মৰ্মগ্ৰহণ করতে পারি, লড়াই কবে তাকে জয় করতে পারি। এ তথ্যই প্রমাণ করে যে সে 
মানব-চৈতন্তের সগোত্র । “আমাদের পারিপাঙ্থিক যদি সম্পূৰ্ণতঃ ভিন্নধর্মী হত তবে তার সংগে 
কোন যোগাযোগ আমাদের থাকত না।” মানুষ “প্রতিদিন সাফল্যের ফসল ঘরে তুলছে, 
সুতরাং তাঁর সংগে প্রকৃতির নিশ্চয়ই একটা বুদ্ধিগ্রাহ সংযোগ আছে। যা আমাদের সংগে 
সত্য সম্বন্ধে বাধা নয়, তেমন কোন কিছুকে আমরা আপন করে নিতে পারি না কখনই ৷’ 
কুড়ি আর ফুলকে ছুটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করি ষদ্বি এবং তাদের সৌষ্ঠবের কৃতিত্ব যদি শুধু 
বিভিন্ন নয় দুটি বিপরীত তত্বের ওপর স্ত্ত করি, তবে সে যেমন, প্ৰকৃতি থেকে মানুষকে পৃথক 
করাও তেমনই |” ভারতীয় মন কখনও প্রকৃতির সংগে আত্মীয়তার বন্ধন, সবার সংগে তার 
অচ্ছেছ্য সংযোগ শ্বীকারে দ্বিধাম্বিত হয়নি । যে ভারতে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বনে বনে 
প্রকৃতির সান্নিধ্যে, মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে কোন বিরোধের চিন্তা সেখানে ছিল না প্রাকৃতিক 
ধনসম্পদ জোব করে কেডে আনার কল্পনা । 

মানব-চৈতগ্ত, প্রাণী-জ্বগৎ ও অচেতন প্ৰকৃতি একই শক্তির বিভিন্ন শুর, একই ক্রমবিকাশের 
বিবিধ অবস্থা । যে ছুইভাগে জগৎকে দ্বিধাবিভক্ত কর! হয়েছিল, সেই আত্মা ও অনাত্মা 
প্রতিত্বন্থী নয়। তারা এক পরব্রহ্মের বিবিধ প্ৰকাশ--তীার অস্তিত্বের নানা আকার । প্রকৃত 
চেতনা বিরোধী কিছু নয় । আত্মার' ব্যবহারার্থেই ‘অনাত্মার স্থিতি। চৈতগ্ক-অগ্নির 
তারা ইস্ধন। তৈত্তরীয় উপনিষদ্বে বস্তুকে বল! হয়েছে অন্ন বা খাদ্য । মানব ইচ্ছা তার 
পারিপাঙ্থিককে ধান্যে রূপাস্তরিত করে। ব্যক্তি অভিলাষ অনুসারে বস্তুজগৎকে নিয়ন্ত্রণ কর! 
সম্ভব প্রাণ ও চৈতন্তের উদ্দেশ্য পাঁধনে পরিবেশকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে মানুষ, 
অতীত বিশ্বের অগ্রগতিতে তাদের সফলতা গ্রতিষ্ঠিত। আত্মিক শক্তির বিকাশে জড় একটা 
হাতিয়ার । প্রক্কৃতির মাধ্যমেই আত্মিক শক্তির আত্মোপলদ্ধি ঘটে । এই মাটি, জল, আলো, 
এই ফল, ফুল---এর| কেবল প্ৰাকৃতিক ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহূ বস্তমাত্র নয়। সুতরাং কেবল কার্ধকালে 
গ্রহনীয় এবং তারপরই পরিত্যজ্য নয়। এঁকতানের পূর্ণতার অন্ত প্রতিটি একক সুর যেমন 
অত্যাবশ্যক, পূর্ণতাব আদর্শকে পেতে গেলেও তেমনই এদের দরকার আছে। যথাৰ্থ দৃষ্টিকোণ 
থেকে প্রকৃতিকে যদি দেখি, তার নাড়ীতে চেতনার স্পন্দন অস্ভব করতে পারি। সত্যদ্ৰষ্টার 
চোখে প্রাকৃতিক তথ্যের আত্মিক তাৎপর্য ধরা পড়ে। কবি-মানস প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের কণ্ঠস্বর 
শুনতে পান। জগতের সঙ্গে পৰিচয় যে মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভন্গীর গভীরে নিয়ে যায় না, 
সে কোনদিনও বুঝবে না অধ্যাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সাম্য এইসব ইদ্দিয়গ্রাহ্থ বাহ্‌ অগতের মধ্য থেকে 
কি আহরণ করেন। জল শুধু তার দেহ ধৌত করে না, তীব হ্বঘয়কে পবিত্ৰ করে, কারণ সে 
তার আত্মাকে স্পর্শ করে ৷ ধরণী তবু তার দেহকে আশ্রয় দেয় না, তার মনকে আনন্দিত কবে; 
কারণ তার স্পর্শ শুধু দৈহিক ম্পর্শেব চেয়ে অনেক বেশী, এ এক প্রাণময় উপস্থিতি । পৃথিবীর 
সংগে আত্মীয়তার বন্ধন যখন উপলব্ধি করে না মানুষ তখন সে প্ৰাচীব ঘেরা শত্রপুরীতে বন্দী 
থাকে। সর্বভূতে শাশ্বত গ্রাণসত্তা সে উপলব্ধি করে ধন তখনই তার মুক্তি। কারণ, যে 
জগতে সে জন্মেছে তার সম্যক তাৎপর্য সে তখনই আবিষ্কার করে, পূৰ্ণ সত্যের মাঝে আপনাকে 
খুঁজে পায়, সর্বময়ের সংগে তার এক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 


লা সস 


| ব্বীস্লুকাব্যে গাধির বাক প্রতিমা 


দেবদাস জোয়ারদার 


কাব্যে উপমা তো চিরকালই আছে। কিন্তু বাক্প্রত্মার ধারণাটি নিতাস্ত 
আধুনিককালেই কবি ও রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলা কাব্যের আলোচনায় বাক্‌ 
প্রতিমা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন শ্ররীঅমলেন্দু বসু |; চিত্ৰকল্প বলতে শুধুমাত্র দৃষ্টি গ্ৰাহ কল্পনা- 


জাত বাকৃপ্রতিমা বুঝায়। কিন্তু কবি মনে দৃষ্টিগ্রাহ কল্পনাই শুধু কাজ করেনা। দৃষ্টির সঙ্গে 
শ্রুতি, স্্াণ, স্পর্শ, স্বাদের অমুভূতিভ্রাত কল্পনাও সক্রিয় থাকতে পারে। আবার কখনো 


কখনো এই পাঁচটি অনুভূতির একাধিক অনুভূতি একসঙ্গে একটি বাক্প্রতিমায় ধরা দিতে পারে । 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দুটি মূল উপাদানের কথা বলেছিলেন। একটি চিত্র ও অন্যটি 
সঙ্গীত।২ এই চিত্রের মূল ভিত্তি উপম1। কেননা সব সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের মূলে আছে 
উপম1। চিত্রের জন্তে যেমন প্ৰয়োজনীয় সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার অন্যদিকে সঙ্গীতের জন্তে 
শব্বালঙ্কার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়’ এই এক কথায় বলরামদাস 
কী না বলিয়াছেন।”৩ আঁখির সঙ্গে পাথিব উপমায় মুহূর্তের মধ্যে একটি ছবি আক! হয়ে 
গেল। ঠিক এ অর্থেই রবীন্দ্রনাথের “মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম’ গানে এই অলঙ্কারটি পাই, 
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি 
ঝড়ের অন্ধকারে । 
আর একটি গানে পাই,_তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। 
কিন্তু এগুলিতে শুধু চিত্র। পাখির সঙ্গে উপমায় আখির চলার জ্ৰুত ভঙ্গীটিই 
গুধু ফুটেছে। চিত্ৰকল্প চিত্রের চেয়েও কিছু বেশি। চিত্ৰকল্প প্রচলিত অর্থে চিত্র না হয়েও 
চিত্রের আভাল দেয়। সেই আভাসিত চিত্রটি কবি পাঠকের হাতে তুলে দেন না। 
বরং পাঠককেই সেই চিত্রটি স্থা্ট করে নিতে হয়। এ অর্থে পাঠক কবির কাব্যের 
দ্বিতীয় শ্রষ্টা । Co 
শুধু চিত্রধর্মী কাব্যে পাঠকের এ ধরণের কোনো ষ্টার ভূমিকা নেই। ধরা যাক্‌ রবীন্দ্র 
কাব্যের একটি চিত্র, 
সুকোমল হাতথানি লুকাইল আসি 
আমার দক্ষিণ করে কুলার প্রত্যাশী 
সন্ধ্যার পাখির মতো, 
87, ৪ কল্পনা, স্বপ্ন 


ধম বৰ্ষ ৪থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র কাব্যে পাখির বাক্‌ প্রতিমা ১৭৭ 
সন্ধ্যায় পাখির ঘরে ফেরার নিবিড় আকাক্ষায় উষ্ণ একটি হাতের কল্পনা পরমরমনীয়। একটি 
হাত নীড়, আরেকটি হাত পাখি । কিন্ক এই পাখির চিত্ৰধৰ্মা উপমাই জীবনানন্দ দাশের 
‘বনলত| সেন, কবিতায় চিত্রের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বাক্প্রতিমার রাজ্যে এসে পৌছেছে । 

পাখির নীড়ের মতো! চোধ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। . পাখির নীড়ের মতো চোখের 
উপমায় অনেক আভাস ই্গিতের দিব্যদ্যুতি বিকীৰ্ণ হয়েছে। “হাজার বছর ধরে’ “পৃথিবীর 
পথে’ হেঁটে যে পথিক ক্লান্ত, সে একটি নীড়ের সন্ধান পেয়েছে। সে নীড়ে দ্বিনশেষের ক্লান্তি 
অপনোদনের স্গিপ্ধতা। শিশিরে স্সিপ্ধ সন্ধ্যায় একটু উষ্ণ আয়োজন ৷ “বনলতা সেন’ নামে 
লেই ‘তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে” একটি ক্লান্তপ্রাণ আশ্রয় চাচ্ছে। সারাদিনের 
আকাশ পরিক্রমা শেষে একটি পাখির মতো ক্লান্ত প্রাণ নীড়েব মতো! চোখের সন্ধান পেয়েছে। 
সে চোখে ভালোবাসার উত্তাপ ও ক্ষিগ্ঠতা দুইই আছে। 
একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও ‘্বপ্ন’ ও ‘বনলতা সেন” এই ছুটি কবিতায় পাখির উপমা 
ছাড়াও আরো ছুয়েকটি মিল অন্গভব করা ষেতে পারে | ছুটি কবিতায়ই উজ্জয়িনী শিপ্রা নদী, 
বিঘিলার অশোকের ধুর অগৎ, বিদর্ত নগয়, বিদিশার অন্ধকার, শ্রাবন্তীর কারুকার্ধ-এ সবের 
উল্লেখে একটি দূর অতীতের ক্লাসিক পরিবেশ ঘনিয়ে এসেছে। তাছাড়া, ছুটি কবিতারই 
পরিবেশ সদ্ধ্যয৷। আর ছুটি কবিতাই বাংলাকাব্যের ছুটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা । তবু এ ছুটি 
কবিতায় বিস্তর পার্থক্য। সে পার্থক্য আলোচনার জায়গা এই প্রবন্ধে হতে পারে না। এক 
কথায় দে পার্থক্য রবীন্তকাব্য ও রবীন্দরোত্তর কাব্যের মধ্যেকার পার্থক্য। আমরা শুধু পাখির 
উপমায় ‘স্বপ্ন’ কবিতায় চিত্র ও “বনলতা সেন’ কবিতায় বাক্প্রতিমা-_এটুকু পার্থক্য নির্দেশ 
করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। 
এবারে পাখি নিয়ে একটি সাৰ্থক বাকৃপ্রতিমার সন্ধান রবীন্দ্রকাব্য থেকে দেওয়া ষাক্‌, 
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্ৰভেদী তোমার সংগীত 
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অমুদ্বাত্ত উদাত্ত স্বরিত 
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিমনীড়-পাঁনে 
দুৰ্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে! 
উৎসৰ্গ, ২৪ সংখ্যক কবিতা৷ 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাব্যাংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আমাদের আলোচ্য 
পাখির বাকৃপ্রতিমা এখানে আছে। বস্তুর কটোগ্রাফ নিয়ে কবি তার উপর শুধু রঙ বুলিয়ে 
দেননি । বরং তিনি বস্তুকে নির্বস্তক করেন। মনে পড়ছে, একই হিমালয় প্রসঙ্গে কুমার 
সম্তবের প্রথম ক্লোকটি। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্ৰে অবগাহন করছে হিমালয়ের দুটি প্রান্ত । 
হিমালয় পৃথিবীর মানদগ্ডের মতো। হিমালয়ের বিশালতা তার বন্তরূপ নিয়ে কালিদাসের 
দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে । এ অর্থেই বোধহয় ক্লাসিক কবির স্থষ্টিকে সমালোচকেরা স্থাপত্যধর্মী 
বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো রোমান্টিক কবিদের স্থাষ্ট সব্দীতধর্মী। সারাদিনের 
আকাশ-পরিক্রম! শেষে পাখির মতো হিমালয়ের সঙ্গীত চলেছে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের 


১৭৮ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ [ মাধ ১৩৭৩ 


বিরামতীথে। সেই বিরামতীর্ঘটিই এখানে ‘পশ্চিম নীড়’। শুধুমাত্ৰ এই ‘নীড়’ শব্দটি ধরে 
টান দিলে এতোগুলি কল্পনার ভা খুলে আসে । এই একটি মাত্র শব্দে চিত্র নয়, বরং একটি 
চিত্রের আভাস আছে। এজন্ে এটি একটি সার্থক বাকৃপ্রতিমা। ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবিদৃষ্টি 
মূল পার্থকটিও এখানে বেশ: অনুভব করা চলে। হিমালয় বস্তময়। তার সঙ্গীত কল্পনা 
করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কল্পনা হয়ে উঠলো নির্বস্তক। সঙ্গীত তরঙ্গিত রূপ কল্পনা করায় সেটি 
আবার বস্তুর সীমায় এসে ধরা দিল”। আবার সে সঙ্গীতকে উড়ন্ত পাধির সঙ্গে কল্পনা করায় আরো 
স্রনি্দিষ্ট কপ লাভ করলো।। দৃষ্টি গ্রাহ রূপের জগৎ থেকে শ্ৰুতি গ্রাহ ধ্বনির জগৎ আবার শ্রুতি গ্রাহ 
ধ্বনির জগৎ থেকে ্পৰ্ণগ্ৰাহ্‌ তরঙ্গের জগতে কী স্বচ্ছন্দ অনায়াস আনাগোনা চলেছে এই বাক্‌ 
প্রতিমায়। দৃষ্টি শ্ৰুতি-স্পৰ্শাসুভূতিব এই পারম্পরিক সহযোগিতাকে সমালোচক বলেছিলেন 
ইন্দিযচেতনার মিশ্রণ ।৪ 


‘হৃদয় অরণ্য ও'প্রভাত-পাখি’ 


এখন একেবারে কবির প্রথম জীবনের কবিতায় ফিবে যাই। ‘প্রভাতসংগীত’-এর 
প্রথম কবিতা “আহ্বান সংগীত’ মনে পড়ছে । এবারে তিনি ‘হৃদয়-অয়ণয’ থেকে বেবিয়ে 
আসছেন। অরণ্যের অন্ধকার রাত্রিশেষে কেটে যাবে। আর এই পাখিই তখন তাকে পথ 
দেখিয়ে আনবে আলোকশু্র গ্রাস্তরে । | 


ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি 
এখনো যে পাখি জাগেনি, 

ভোরের আলোয় ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া 
উঠিবে বিভাস রাগিনী 


এই কবিভায়ই কবির কণ্ঠে তার আত্মোঘোধনী সংগীত গুনতে পাই, 


আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো 
বাহির হইয়। আয়, 


এই বাইরে আনার আহ্বান কবি নিজেকে বারবার জানিয়েছেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। এই 
সময়কার মনের আলো-ছায়ায় বিচিত্র তরঙ্গস্পৰ্শ অনুভব করি 'জীবনম্বতি'র পৃষ্ঠায়, “তাহার 
পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছা পূর্বক নিজেকে সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে 
চেষ্ট৷ করিতাম, তখন মনটা খুশি হুইয়া উঠিত।”৫ নিজেকে সরিয়ে ফেলারই অন্ত নাম 
নিজের বাইরে আসা । অনেক কাল পরের বিখ্যাত গানে ভ্রমরের উপমা পরিহিত হয়েই এ 
ভাবটি অন্তরূপ লাভ করেছে। | 
আপন হতে বাহির হয়ে 
বাইরে দীড়া 
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের 
" পাবি সাড়া। 
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বোস্-না ভ্রমর এই নীদিমায় 
আসন লয়ে 
অরুণ আলোর হ্বর্ণবেণু 
মাখা হয়ে। 
গীতালি, ৭০। 
যে পাখি ‘আহ্বান সংগাত' কবিতায় ঘুমের ঘোরে অচেতন, সে পাখির জেগে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রভাত সংগীত'-এর পরবর্তী কবিতায়ই' গুহায় বন্দী রবীন্দ্রচেতনা “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ 
ঘটলো, রা 
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে 
ঢ় প্রভাত পাখির গান 
এই 'প্রভাত-পাখি’ কবিকে হৃদয় অরণ্যের রাত্রির অন্ধকার থেকে কি ভাবে মুক্তি দিল, সে কথা 
শুনে এমন কি আমাদের মতো! “জড়ের শরীরে পরাণে নাচয়! ওঠে |” 
মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের (১৩১০ সাল) ‘সন্ধ্যাসংগীত’-এর 
কবিতাগুলি নিয়ে ষে একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছিল “হদয়ারণ্যঃ | 
প্রভাত সংগীত'-এর ‘পুনর্ষিলন’ কবিতায় এই যুগের মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে 
কৰি লিখেছেন, 
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে, : 
দিশে দিশে নাহিক কিনারা, 
তারি মাঝে ইন্থ পথহারা । [ 
আসলে হ্রায়ারণ্য তখনকার কবিমনের একটি বন্ধ অবস্থার নাম। এই বন্ধ অবস্থা থেকে 
কবির ”নিক্ষমণু’-এর কথা শুনতে পাই এই একই কবিভায়, 
আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া! মোরে 
আনিল এ অরণ্য বাহিরে 
আনন্দের সমুদ্ৰতীৱে ৷ 
এখানেও লক্ষ্য করি, ও একই পাখি কবিকে পথ দেখিয়ে আনছে “আনন্দের সমুদ্রতীরেঃ ৷ 
এই কবিতার অন্তত্রও পাখির বাকৃপ্রতিম! কিভাবে আছে, তা দেখা যেতে পারে 
সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মত 
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত। 
প্রভাতসংগীত' এর “অনস্তজীবন” কবিতায় কবি নিজের প্রাণকে আহবান জানিয়ে বলছেন, 
_ তাই বলি প্রাণ ওরে, গান গা পাধির মত 
ক্ষুত্ৰ ক্ষত্ৰ দুঃখ-শোক তুলি। 
__ "এবাৱে আমরা একেবারে প্রথম দিকে গিয়ে ‘সন্ধ্যা-সংগীত’ এর দুখ আবাহন’ কবিতায় 


কবির মনের এ বন্ধ অবস্থার রূপ টিনা LU Ll কিভাবে ধরা পড়েছে, তা 
সন্ধান করতে পারি। ! | 


€& 
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নিভৃতে ঘুমাবি তুই হৃদয়ের নীড়ে ; 
অতি গুরু তোর ভার 
দু'একটি শিরা! তাহে ষাবে বুঝি ছিড়ে 
যাক্‌ ছিড়ে! 
তখনো কবি এই হৃদয়ের নীড় থেকে বেরিয়ে আসতে পাচ্ছেন ন1। তাই দুঃসহ ভার তার 
বুকের উপর চেপে বসে আছে। দুঃখের এই সুর আরো আশ্চৰ্ষভাবে বেজে গছ যক ধাত 
এর 'স্ৃদয়ের গীতিধ্বনি’ কবিতায় 
এ প্রাণের ভাঙ্গা ভিতে স্তব্ধ দিপ্রহরে 


ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে 
কে জানে কেন সে গান গায়। 


তব ধিপ্রহর। পোঁড়ো বাড়ির ভাঙ্গা ভিত। সেখানে করুণ একম্বরে ঘুঘু গান গায়। 
বাংলা দেশের এই সাধারণ দৃষ্টি কবির বেছনার্ভমনের ভাব ফুটিয়ে তোলার জস্ভে কী আশ্চর্যভাবে 
একটি অপূর্ব সুন্দর করে প্রতিমার রূপে এসে এ কবিতায় ধরা দিয়েছে।- আমরা বিস্ময়ের 
সঙ্গে লক্ষ্য করি, কবি মনের সেই গহন গভীর অন্ধকারে তার যন্ত্রণা, আবার সেই যন্ত্ৰণা থেকে 
প্রভাত সংগী ত'এর মুক্তিলাভের আনন্দ--এই সবই ওঁ একই পাখির বাক্‌ প্রতিমায় রূপ লাভ 
করেছে। মুক্তিলাভের এই আনন্দ 'প্রভাত পাখি'র গানের শব্দ নির্ঝর আর জলনিঝ'রে 
একাকার হয়ে উঠেছে ‘নিব রের স্বপ্লভঙ্’ কবিতায় । ২. 
ওরে বিহঙ্গ মোর = 

আলোক, হর্ষ, আকাশ, নদী, বর্ণা, নৌকা, পাড়ি, পথ, পথিক, পাখী--এণগুলিকেই 
অমলেন্বুবন্থু রবীন্ত্রকাব্যে ঘনঘন পুনরাবৃত্ত বাক্‌ প্রতিমার উপজীব্য বলেছিলেন । আমর! 
সন্ধ্যাসংগীতঃ ও প্রভাত-সংগীত-এর স্তরে পাখির বাকৃপ্রতিমায় কবি তার মনের ভাব কি 
ভাবে প্রকাশ করেছেন, তা কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এবারে রবীন্তকাব্যেৰ দীর্ঘ 
যাত্রা পথের ফাঁকে ফাকে এই পাখির বাক্প্রতিমা কিভাবে ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাই ও 
আবার হারিয়ে ফেলি তার একটা মোটামুটি পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। উপমেয়ের ভিত্তিতে 
এই পাঁধির বাক্‌প্ৰতিমাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে। 

প্রথমই নিতে পারি, কবি যে সব কবিতায় নিজেকে পাখির সঙ্গে উপমা দিয়েছেন, সে সব 


কবিতার অংশ বিশেষ। যেমনঃ 
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহদ মোর 


এখনি অন্ধ, বন্ধ করে! না পাথা 
চিত্রার ‘নগর সংগীত, নামে সেই আশ্চর্য সুন্দর কবিতাটিতে কবির আত্মপরিচয় পেয়েছিলাম, 
“আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী” | দ্বিনাবসানে ভানা-মেলে-দেওয়। পাখির ডান! বন্ধ 


জ্রঃ-“ঘৰ্ণচক্র অন্তাসংঘ” (রবীজ্্নাথের একটি বাকৃপ্রতিমাগুচ্ছ ), উত্তৱস্থরী, রবীন্রজজগ্ন 
শতবার্ধিকী সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, বৈশাধ-আযাঢ়, ১৩৬৭-৬৮ । 


শত ৮" 
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করার কল্পনায় কবি নিজেব মনের ভাব প্রকাশ করেছেন বিচিত্রভাবে। আবার জীবন 
সন্ধ্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে কবি করুণকাতর কণ্ঠঁস্বরে বলছেন, = 

যাবার সময় হল বিহজেব। এখনি কুলার 

রিক্ত ছবে। স্তব্ধ গাঁত আর্ট নীড় পড়িবে ধূলায় 

১ অরণ্যের আন্দোলনে ৷ ৷ 
একেবারে প্রথম জীবনের| কবিতায় ‘কড়ি ও কোমল’-এর ‘মঙ্গল গীত’ এ সংসারের সঙ্গে 
পৃষ্ঠে বাধা মানুষের ছবি কবি এভাবে একে ছিলেন, 
ঝুলে থাকা বাছুড়ের মত শির নত 
আকড়িয্া সংসারের শাখা । 

"এর “সংযোজন” অংশের ‘আমি’ কবিতায় কবির ‘দোসর আমি'র কল্পনা উত্তল 
করেছে, “আর একটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডান! ।’ 
র নিজের মধ্যে কখনো কখনো এই ‘দোসর আমি'র সন্ধান পান, আবার 
'ফেলেন। কেন নাসে পাখির মতো উধাও উড়ে চলেছে মাঝে মাঝে কবিকে তার 


স্পর্শ বুলিয়ে | 


৫ খি-পাখি' 
আমাদের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃত বলরাম দাসের আখির সঙ্গে পাখির উপমা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কবেছি। এই দুইয়ের তুলনার মধ্যে জ্ৰুত চলার ভঙ্গীটি অনায়াসে ফুটে 
উঠেছে । এই উপমাটি রবীজ্্রকাব্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। যেমন, | 

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিথে 

লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়। 

অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন 

ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায় | ৰ 

"কড়ি ও কোমল, মানবহৃদয়ের বাসন! 
হৃদয়ের লক্ষ সাধ শুন্যে উড়ে যাচ্ছে । অন্ধকারে তৃষ্ণর্ত আখি কার উদ্দেশ্যে কেন জানি 
চুটে চলছে। 'মানবহদয়ের বাসনা’র চঞ্চলতা এর চেয়ে মধুর ভাবে আর কোন বাক্প্রতিমায় 
রূপ পেতে পারতো? “বনবাণী'র ‘নারিকেল’ কবিতায় চোখ নেই, আছে তার দৃষ্টি। সেই 
সেই দৃষ্টিই হয়েছে পাখির উপমেয় যেমন, 
বাববার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে 
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রাস্ত পাখি 
লক্ষিত শাখায় তব। 


__ সমুদ্ৰ তীরে নারকেল গাছ সমুদ্রের দূর দুরাস্তবের রহস্যময় কূপের সন্ধান করতে চায়। কিন্ত 
মাটর শিকলে সেই গাছ বাঁধা। তাই উপায় নেই।. অবশেষে সেই গাছ তার আশ্রমে 
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লালিত গাধিদের পাঠায় দূর দূরাত্তরে নিজের সন্ধানী দৃষ্টির কাজ করার অস্ভে। সন্ধ্যার সেই 
পাখি আবার দূর দূরাস্তরের লবণাক্ত স্পৰ্শ সারা শরীরে মেখে নিয়ে ফিরে আসে ক্লান্তিতে 
‘শ্রান্তিতে। কবি যখন পপুরবী?র ‘বকুল বনের পাখি’ কবিতায় প্রশ্ন করেন, 
দেখেছ-কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি 
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি? 
তখন আখি পাখির কল্পনাটিই আবার মুহূর্তের জন্যে উকি দিয়ে যায়! 


বৈষ্ণব কবিতায় আখির সঙ্গে পাখির উপমা খুবই সুলভ। যেমন জগদানন্দ দাং 
পুর্বরাগ” বিষয়ক পদে পাই, 
নন্দের নন্দন চাদ পাতিয়া কূপের ফাদ 
_ ব্যাধ ছিল ক’্দ্বের তলে | 
দিয়া হান্ত-স্তধা চার ।  অঙ্গছটা আঠা তার 
আধি-পাখি তাহাতে পড়িল। 
অথবা বিস্তাপতির 'পূর্বরাগ' বিষয়ক পদে আছে, 
মধুপ মাতল উড় এন পার এ 
তুইঅও পসারএ পাখি 





অথবা | 
_সহজহি আনন সুন্দর রে ভ'উহ সুরেখলি আখি 
পঞ্চজমধু পিবি মধুকর বে উড় ইত পসার এ পাখি 


কবির মনে হচ্ছে, রাধার সহজ সুন্দর মুখ, ভ্ীরেখাযুক্ত নয়ন যেন পদ্মের মধুপান করে ভ্রমর 
উড়ে যাবে বলে পাখা মেলে দিলে যেমন দেখায় ঠিক তেমর্নি দেখাচ্ছে। কিন্তু একটু গভাঁর 
ভাবে ভাবলেই একথা স্পষ্ট হবে, বৈষ্ণব কবিতার এ সব উপমা নিতাস্ত কবি গ্রসিদ্ধি সম্মত। 
এগুলির মধ্যে আথির সঙ্গে পাখিকে মিলিয়ে দেখার আনন্দানভূতি সঞ্চারিত হয়নি। এই 
অনিন্দামুভূতি সঞ্চারিত হয়েছিল বলরাম দাসের এ সাঁমান্ত কয়টি শবে। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় পাধির এই উপমায় চোখে এবং তার চেয়েও বেশি মনে মনে দেখার এবটি নিবিড় 
আনন্দ লাভ করি। চন্রস্থখ৷ চকোর কতোকাল ধ'রে কাব্যসাহিত্যে পান করছে! এ সব 
উপমা বহু ব্যবহারে জীৰ্ণ ও বিবৰ্ণ হয়ে পড়েছে । তাই বিষ্াপতির 
নয়ন চকোৰ কামুমুধ শশধর 
কয়ল অমিয় রসপান-- 
আমাদের মনে কোনো সাড়া জাগায় না। এ ধরনের গতানুগতিক উপমাও রবীন্রকাব্যের 
প্রথমন্ডরে পাই, যেমন “কড়ি ও কোমল’-এর “হৃদয়-আকাশ” কবিতায়, 
' হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রধার 
[হায় চকোর চাবে হাসির কিরণ। ' 


ye 


ধম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ] রবীন্দ্র কাব্যে পাখির বাক্‌ প্রতিমা ১৪৩ 
‘কাজ ভোলা এই দিন উধাও বলাকার মতো’ 
দিন ও রাত্রিব ক্রম আবতনে আকাশ ও পৃথিবীকে ধিরে বিচিত্র বৰ্ণচ্ছট| চিয়কালের 
কবিমনকে আক্কষ্ট করে। সময়ের চলার ধারায় একেকটি র্ূপতরঙ্গ শোভিত দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের. 
দৃষ্টিতে পাখির রূপে বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে। "যেমন নিশাবসানের চিত্র 
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি 
আধার পাখা তুলি 
- সোনার তরী, দেউল। 
এখানে রাত্রিই কবিকল্পনায় পাখি। সে যেন'কিরণ স্পর্শে অন্ধকার ডানা মেলে উড়ে চলে 
যাচ্ছে। রাত্রির সঙ্গে পাখির এই উপমা আরো সুন্দর ভাবে আছে “সোনার তরী'র ‘নিরুদ্দেশ 
ত্র’ কবিতায়, 
আধার রজনী আসিবে এখনি 
মেলিয়া পাখা, 
সন্ধা আকাশে হৰ্ণ আলোকে 


ৰ পড়িবে ঢাকা 
সমস্ত বিশ্বভুবনে হেমস্তের শাস্তি ছড়িয়ে আছে মধ্যাহ্ন নিঃশব্দ গ্রহরে। সেই শাস্ত গ্রহরটি তার 


রঙে রেখায় যেন আপনিই ধর! পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, 
আজি হেমস্তের শাস্তি ব্যাপ্ত চরাচরে। 
শব্বহীন গতিহীন স্তব্ধত| উদ্ধার ) 
রয়েছে পড়িয়া আন্ত দিগন্ত প্রসার 
_ বর্ণ শ্যাম ডানা মেলি৷ 
্বর্ণ-শ্যাম ডানার কল্পনায় যে রঙের স্পর্শ লেগেছে। তা কোনো ক্রমেই ভোলা! যায় না। 
জ্যোৎ্ন|-সদ্ধ্যার বণনায় কবি যেন আমাদের দেহে মনে ছুটি শুভ্র ডানার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে 


দিয়েছেন । 
ছুইধানি শুভ্র ঘেরিল আমারে 
সর্বাজে হৃদয়ে 


এ জাতীয় পাখির রূপ কল্পনার মধ্যে সব চেয়ে রঙে রেখায় উজ্জল মুক্তধারা” 
নাটকের এই কথাগুলি। 

“ওই দেখ সঞ্জয়, গৌরী শিখরের উপর স্থধান্তের মৃতি। কোন আগুনের পাখি মেধের 
ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে ।” এই কল্পনা প্রসঙ্গে বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি 


মৈমনসিংহের অশিক্ষিত পল্লী কবি ঠিক একই উপমা অন্ত প্রসঙ্গে দিয়েছেন, 
“সোনার বরণ পরভাতরে আবের ঢাকা মাখা । 


কোন পাখী উড়িয়া আইল সোনার বরণ পাখী ॥ 

জমিনে পড়িলে পাখী জমীনখানা বেড়ে | 

আসমানে উড়িলে পাখী আসমান না জুড়ে ॥” 
ধোপার ঘাট, পূৰ্ববঙ্গগীতিকা ৷ 


৯৪৪ ৰ রবী প্রসঙ্ [ মাঘ, ১৩৭৩ 


ধোপার ঘাটের রাজ্রপুত্র বড়লোক, আব কাঞ্চনমাল| ধোপার মেয়ে। ভাই কাঞ্চনমাদ। 
নিজের দীনতা প্রকাশ করছে। রাজকুমাব যেন কোন এক সোনার পাথি। এই সোনার 
» পাখিব যৌবনস্পর্শে কাঞ্চনমালার জীবনও হয়ে উঠেছে স্বপ্নময় । এই সোনার পাখিকে ধরে 
রাখার খাচা তার নেই! এখানে আবার সূর্যোদয়ের চিত্রটিও অকা! হয়েছে তাঁর মুখের ভাষায় 
“কোন পাখী উড়িয়া আইল সোনার বরণ পাখী । «স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এই ‘সোনার 
বরণ পাখী’টি নবোদিত স্থৰ্য। আর এই স্বর্ধের রক্তিম কিরণ স্পর্শে প্রভাত আকাশের 
মেঘমালা বৰ্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে । কাঞ্চনমালাব জীবনে এ সোনার পাখি রাজকুমারের ম্পর্শেও 
তার হৃদয়মন এমনিভাবে রঞ্জিত হয়েছে । নুক্তধাবার’ উদ্ধৃত অংশটিতেও সর্ষের সঙ্গে পাখির 
উপমা? বাংলাদেশের এই ভাবখানি থেকে কাবোর মোনা আহরণ করেছেন যুগ যুগাত্তরের 
বাঙালী কব্গিণ। তাই কারো কাছে কারো খণের কথা অর্থহীন। জীবন ও গ্রকৃতিকে 
একই ভাবে দেখার ফল ফলেছে বৈষ্ণব কবিতায়, পূৰ্ববঙ্গগীতিকায় এমনকি আধুনিক যুগের * 
, ৰুবীজ্তরকাব্যে। 
একটিকে ‘পূৰ্ববঙ্গ গীতিকার” ধোপার ঘাট’ অন্তদ্বিকে ‘মুক্তধারা'য় বাংলা সাহিত্যের দুই 
প্রান্তে একই সর্ষের সঙ্গে পাখির উপমা দেখে মান্লযেব ভাবনা প্রক্রিয়ার একটি রহস্তময় দিক 
নিয়ে এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আলোচনা কবা যেতে পারে । Ernst Cassier তাঁর 
বিখ্যাত Language And Myth বইয়ের The Power of Metaphor প্রবন্ধে লিখেছেন 
সুর্যকে দিব্য মহিমায় পলাতকরূপে দেখা হলে তাকে দেখতে হয় একটি তীর বা পাখিরূপে। 
তিনি বলেছেন, মিশর দেশীয় উপাস্কদেবতাদের বিবরগগ্রন্থে ( Egyptian Pantheon ) সুর্য 
দেবতাকে শ্যেন পক্ষীর মস্তক শোভিত রূপে বৰ্ণন) করা হয়েছে। এ সব কথা থেকে একটি 
‘বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ষে সুর্যকে পাখিরূপে কল্পনা করার মূলে আছে প্রাচীন মানুষের রূপ বল্লন]। 
আর যে যুগেরই হোন না কেন কবিদের কা্ধইতো হচ্ছে প্রাচীন মামুষের পৌরাণিক বিশ্বাসঘেরা 
রূপকল্পনার সঙ্গে আধুনিক মানুষের মিলন ঘটানো ৷ পূৰ্ববঙ্গগীতিকার কবি বা এ যুগের রবীন্দ্র- 
নাথও এ মিলনই ঘটালেন এই ক্ল্পকয্পনার মধ্য দিয়ে। 
স্থৰ্যাস্তের রূপবর্ণনায় পাখির এই বাক্‌ প্রতিমা ‘মুক্ধধার!’ নাটকের মতো অন্তাত্ৰও পাই । 
নিবে আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো 
বাছুড়ের পাখাঁসম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি 
ৰ পশ্চিম প্রান্তর পারে চলেছিল উড়ি 


নিঃশব্দ আকাশে-- 
এখানে দিনেয় শেষে দগ্ধ রাঙা আলোর সঙ্গে বাঁছুড়ের পাখার উপমায় মুহূর্তের মধ্যে 


সন্ধ্যার একটি চিত্র আকা হয়েছে ৷ রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারে বাছুড়ের শব্দত্রদের সাহাষ্যে পথ 
চলার সার্থক চেষ্টাটি সব রোমান্টিক কবিদের মতো! রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ প্রিয় । আমরা আগে 
তাই বাছুড়ের বাক্‌ প্রতিমার দৃষ্টান্ত তুলেছি, পরেও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়! যাবে। এবারে -হুর্যাস্তকে_ 
ঘিরে পাখির অন্ত দিকটি কল্পনার সন্ধান করা যাক্‌ "জন্মদিনের ২৭ সংখ্যক কবিতায় 


৫ম বর্ষ ৪ৰ্থ সংখ্য! ] রবীন্দ্র কাব্যে পাখির বাক্‌ প্রতিমা + ১৯৫ 


বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায় 
সারাটা সন্ধ্যা পৃথিবী সদ্ধ্যা-পাখির নীড়। একেই বলে সমস্ত অগৎস্পশী কল্পনা। - 
শেষসপ্তক-এর ৩৬ সংখ্যক কবিতায় শুধু স্বর্ধান্ত বা সন্ধ্যা নয়, একটি সারাদিনকেই পাখির 
রূপে দেখি, + 
কাঙ্দ ভোলা এই দিন 
নীল আকাশে পাখির মত নিঃসীমে হয় লীন 
এ কবিতার পাঠাস্তরে সাধারণভাবে এই পাখি 'রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বলাকার রূপ নিয়েছে। 
কেননা বলাকায় দুরাভিপারী রূপটি আরো বেশী ফুটে ওঠে 
- কাজ ভোলা এই দিন 
উধাও বলাকার মতো 
লীন হয়ে চলে নিঃসীম নীলিমায়। 
মুর্তকেও কবি কধনো কখনো পাখিব রূপে কল্পনা করেছেন । ‘শ্যামলী’র ‘অকাল ঘুম’? 
কবিতায় আছে, 
চলতি মুহূর্তগুলি গতি হারাল ওর স্তব্ধ চেতনায়, 
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে ; 
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা 
ওর নিবিড় নিদ্রার পরে। 
ঘুমের এমন বর্ণনা দুর্লভ । অকাল ঘুমের অনিমেষ অচঞ্চল মুহ,র্তে এসে থেমেছে অজস্র চল্তি 
মুহূর্ত । সেই মুহূর্ত গুলি “অশরীরী ভানা’য় নিবিড় নিত্রাকে ধিরে রেখেছে গভীর দেহে ও 
মমতায় । অকালঘুমের রূপ বর্ণনায় এর চেয়ে সুন্দর বাকৃপ্রতিমা আর কি হতে পারে? 
সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছতার মধ্যে আসক্ত মানুষের ছবি বাছুড়ের বাক্প্রতিমায় কিভাবে ‘কড়ি 
- ও কোমল’-এর “মঙ্গলগীত'-এ আক! হয়েছে, তা আমরা আগে দেখেছি। বাছুড়ের এই 
বাকৃপ্ৰতিম| অন্ধকারের র্ূপবর্ণনায় "ছবি ও গান’ কাব্যের ‘নিশীৰ চেতনায় পাই, 
স্তব্ধ বাছুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা 
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদ্বিয়া পাথা। 
অন্ধকার বাছুড়ের মতো পাখা বুনে অধুতশাখা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে এ কল্পনায় অদ্ধকারচারী 
বাছুড়ের রহস্তময় আনাগোনার ভাবানুযঙ্গে অন্ধকার আরো জমাট বেঁধেছে । অন্ধকারের 
রূপবর্ণনায় আবার পাখির উপমা 


__"  বুৰীন্নাথের প্রিয় কবি বাণভট্রের “কাদরী গছ্ধকাব্যে স্ধান্তের রূপ বর্ণনায় পাধির 
বাকৃপ্রতিমা পাচ্ছি এ ভাবে-দিনের সেই শেষ সময়ে নীড়ে ফের! পাখির মতো 
“ভূতল ও পম্মবন ছেড়ে পর্বত ও বৃক্ষের উপরে ক্রমে ক্রমে আশয় নিচ্ছে (হরিদাস দিদধাস্তবাগীশ 
সম্পাদিত 'কারত্বরীর' বাংলা অমুবাদের চল্তি ভাষায় রূপান্তর )। “কাদম্বরীর' এই অন্দর 
উপমা 'রবীন্রুকাব্যে পাখির বাক্প্রতিমা' আলোচনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
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ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা 
আখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা । 
| সদ্ধ্যাসংগীত; সংগ্রাম-সংগীত 
একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসদিক হবে না। সন্ধ্যা-সংগীত কাব্যের নামে শুধু নয়, কবির 
বিষাদাচ্ছন্ন চেতনার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে এ কাব্যের সর্বত্র সন্ধ্যায় আবহ রচনায়, বিশেষতঃ 
অন্ধকারের কূপ বৰ্ণনায় এ জাতীয় বাকৃগ্রতিমায়। এই বিষাদাচ্ছ্ন চেতনার আলোচনা আগে 
‘হৃদয় অরণ্য! ও ‘প্রভাত-পাখি’ শিরোনামায় করা হয়েছে। 


‘কোন কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে, 
এবারে দেখা ষাক্‌, রবান্্র কাব্যে মানুষের সঙ্গে পাখির উপমা কিভাবে রূপে রঙ্গে রেখায় 
উজ্জপ হয়ে উঠেছে। প্রথমেই যে উপমাটি নেওয়া হচ্ছে সেটি পাখির নয় সমজ্জাতীয় পতদের। 
জন্মরহ্ত(বৃত সত্যকামের কথা শুনে মুনি জাবালেব শিষ্যেরা বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন 
মধুচক্রে লোষ্টপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল 
পতজের মতো 
শ্বীকার কর! ভালো, এ উপমার মধ্যে এমন কিছু সৌন্দর্য নেই, এ ধরণের গতানুগতিক উপমা 
অন্তত্ৰও পাই, - 
মোগল-শিখের রণে 
কঠ পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুই জনা দুইজনে 
দংশনক্ষত শ্তেনবিহঙ্গ যুঝে ভুঞ্জঙ্গসনে 
অথবা, বিনায়ক রাও ‘সতী, নাট্যকাব্যে তার কন্তাকে বলছেন, 
বিবাহের রাত্রে তোরে--বঞ্চিয়া কপোতে 
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোত বধূরে 
আপনার শ্লেচ্ছনীড়ে সে দুষ্ট দস্যরে 
পতি কম্‌ তুই! 


এও গতান্থগতিক কল্পনা ৷ তবে শ্যেনপাখির সঙ্গে মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপটির মিল এখানে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করবার মতে] ৷ কেননা মৃত্যুর পাঁধিরূপটি অন্য কবিতায়ও পরে দেখবো । মানুষের সঙ্গে 
পাঁধির এ জাতীয় উপমা অপরিসীম সৌন্দর্ধে উজ্জল হয়ে দেখা দিল সাঁওতাল মেয়ের রূপ 
বর্ণনায়-_ 
কোন কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে 
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে 
উপাদান খুঁজি 
ওই ননী রচিয়াছে বুঝি। 
সবীথিকা, সাঁওতাল মেয়ে 
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সাঁওতাল মেয়ের কর্মচঞ্চল রূপটি পাখির উপমায় আশ্চর্ঘভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো এক 
নাবীর সঙ্গে পাখির এই উপমা ‘রক্তকর্বী’ নাটকেও পাই। এই নাটকের নন্দিনী বিশুকে 
আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে রাজা সম্পর্কে বলছিলেন, “ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, 
আমি যেন - ছোট্ট পাখি” রাজ! হাজার বছরের পুরনো এই বটগাছের মতো স্থির 
অচঞ্চল। অথচ নন্দিনী বলছেন, “ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদ্দি একটু দোল ধেয়ে 
যাই, নিশ্চয় ওর মঞ্জার মধ্যে খুশি লাগে ।” এই খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে এ অচঞ্চল 
বটগাছের মতো রাঁজা। সঞ্চিত বস্তুর পৰ্বতাকৃতি ভারের উপর বসে আছেন যে রাজ 
তার পবিচয় দ্রিতে গিয়ে নন্দিনী বিশুকে বলেছিলেন “ওর বাঁহাতের উপর বাঞ্জপাথী 
বসেছিল ।” বলা বাহুল্য, রাজার বস্তুঞ্চমী মনের রূপক এই বাজ্জপাখী। এই নাটকের 
অন্তত্রও পাখির বাকৃপ্রতিমা রূপকের আপাতবোধ্য সঙ্ধীণ গণ্ডী অতিক্রম করে প্রতীক ও 
রহশ্কমঘ্তার আবহ রচনা করেছে। তবে এ পাখিটি নিধিশেষ একটি পাখি নয়, এটি হচ্ছে 
নীলক$ পাবি। নন্দিনীর মনের গভীরে খবর এসে পৌছেছে, “আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে ।” 
এ খবর কি ক'রে এল সেই রহস্ত অনাবৃত করতে গিয়ে নন্দিনীর মুখে শুনি সেই আশ্চর্য 
সঙ্কেতটির কবা_.“আমার জানলার সামনে ডালিমের ভালে রোজ নীলক? পাখি এসে বসে । 
আমি সন্ধে হলেই ্রবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে যদি 
উড়ে পড়ে তে! জানব, আমার রঞ্জন আসবে । আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে হাওয়ার 
পালক আমার বিছানায় এমে পড়ে আছে এই দেখো আমার বুকের আচলে।” এই 
নীলকণ্ঠ পাখির পালক ‘ভাষার অতীত তীরে, আমাদের নিয়ে চলে সেখানে, যেখানে রঞ্জনের 
পত্ৰপুপশোভিত অফুরান ‘ চন্্রালোকে ন্ৰিপ্ধ নিত্য যৌবনলোক বিরাজ করছে। সেই 
অমর! যৌবনলোকের সঙ্কেতবাহীর রূপকর্পনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন তার 
প্ৰিয় পাখির বাক্প্রতিমায়। তবে বল! বাহুল্য, ববীজ্নাথের প্রতীকনাট্য 'রক্তকরবী*তে 
পাখিব এই বাক্প্রতিমা তার কবিতা ও গানের চেয়েও আরো বেশি রহস্তময় হয়ে উঠেছে। 


“কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার বাপট’ ৰ 
ঝড়ের র্লপবর্ণনায্ বৰীন্দ্ৰকাব্যে পাখির বাকৃপ্রতিমা কিভাবে ফিবে এসেছে, তা এবাবে 
দেখা যেতে পারে। কবির পরিণত বয়সের ‘সানাই’ কাব্যেৰ শেষ অভিসার রহ পাই, 
আসয় ঝড়ের বেগ 
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে 
যেন সে বাছুড় পালে পালে। 
আবার সেই ‘কড়ি ও কোমল’ এর বাছুড়ের বাকৃপ্রতিমা নৃতনতর ভাবব্যঞ্জনায়। এই কবিতায় 
অন্য একটি অংশেও ঝড় ঘনিয়ে আয় কাক যে কিভাবে শাতঙ্ ডানায় বহন করে নীড়ে ফিরে 
. যাচ্ছে, তার একটি অসাধারণ বর্ণনা দেখতে পাই, 
ঝাঁক ঝাঁক 
উড়িয়া চলেছে কাক 
আতঙ্ক বহন করি উদ্বিয় ডানার ‘পরে, 
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স্কাহিনী'র ‘ভাষ! ও ছন্দ’ কবিতায় ঝড়ের রূপবর্ণনায় পেলাম, 
ঝটিকা উঠায়ে রুদ্র পাধা 
গাহিছে গজন গান; 
এই উপমা বারবার কিভাবে ফিরে পাচ্ছ, তার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া গেল। কালবৈশাধীর 
ঝড়কে সম্বোধন করে কবি বলছেন 
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উধ্বে লয়ে যাঁও 
পঙ্ককুণ্ড হতে। 
কল্পনা, বর্ষশেষ 
অন্ত্ৰ এই বাক্প্রাতিম! অজস্ৰ, যেমন, 
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগস্তকে ছিনিয়ে নিতে এল 
কালো শ্যেন পাখির মতে! তোমার ঝড় 
-_পত্রপুট, 
কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট 
- পত্রপুট, 
দিক্‌ হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো, 
বিশ্বজাড়া অদৃশ্য চায় মহাকায় পাখি 
চার দ্বিকে ঝাপট মারছে ডানা 
- শ্যামলী, তেঁতুলের ফুল 
এক নিমেষে ছে মেরে নেয় সব আকাশের নীল 
দিকে দিকে ঝাপটে বেড়ায় সন্ধা বেগের ডানা 
মনেতে কোথাও চায়না কারো মানা 
বারে বারে তড়িৎ শাখার চঞ্চু আঘাত হেনে ৷ 
ছড়ার ছবি, আকাশ 
এখানকার পাধির বাক্প্রতিমাগুলিতে ঝড়েব দুর্দামগতি আকাশজোড়া বিস্তার, প্রচণ্ড শব্দ 
যথাক্রমে পাখির ছোমারা গতি, ডানা ছড়ানো ও পাখার ঝাপটে সুন্দর রূপ পেয়েছে। 
‘আকাশ’ কবিতার উদ্বৃতিটিতে চিলের মতো ঝড় চঞ্চু আঘাত হানায় তড়িৎশিখা জলে উঠেছে 
এ কল্পনায় ঝড়ের সঙ্গে চিলের উপমাটি কবিতার কয়েকটি চরণ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় সৌন্দর্ধ 
আরো বেড়েছে ৷ 


গানের পাখ| যখন খুলি’ 


গান বাঁ বানের গুব শ্রতিগ্রাহ । শুধুমাত্র শ্রতিগ্রাহ গানের বিচিত্র রূপ কল্পন|”করেই ২... 


স্নুবীন্দ্ৰনাথ গভার' তৃপ্তি পেয়েছেন তার কবিতায় ও গানে । এই গানের স্থর়কে তিনি কখনো 
বলেছেন আলো, কখনো নৌকো, কখনে! শৈবাল দল এমনি কতো রূপবৈচিত্র্যে গানের সুর 


« 


ৰু 
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ভর রচনায় শোভা পাচ্ছে! এ বিষয়টি একটি স্বতন্ত্ৰ দীর্ঘ প্রবন্ধের অপেক্ষা রাধে। এখানে 
শুধু পাখির বাকৃপ্রতিমায় গান বা গানের সুরকে কিভাবে কবি রূপ দিয়েছেন, শুধু এটুকুই 
উদ্ধতিব সাহাযো দেখানো হচ্ছে।, 
মাহষের ভাষা অর্থের বন্ধনে কিছুটা বাধা, যদিও এর বাকিটুকুতে ছন্দের বাধাবন্ধহার৷ 
গতি। তাই সুরের সঙ্গে তুলনায় ভাষা সম্পর্কে কবি বলছেন, 
উড়িতে দে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন 
মেলি দিয়া সপ্তসুর সধ্পপক্ষ অর্থভারহীন 
--কাহিনী £ ডাম! ও ছন্দ 
সুরের সঙ্গে পাখির উপমা! অন্তুত্র বিচিত্র প্রসঙ্গে অজসবার পাই, যেমন, 
ক--কণে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি ষেন পোষা পাবি 
কাহিনী, গানভঙ্গ 
খ-_গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন যাই যে তুলি 
গীতবিতান, প্রকৃতি, ২১৮ 
গ--এমনি করে যায় যদি দ্বির যাক্‌ন! 
মন'উড়েছে উডুক নারে 
মেলে দিয়ে সুগ্জের পাখনা 
গীতবিতান 
ঘ--সুর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা 
কোন আকাশে আমার আপন তারা? 
-_পুববী, তারা 
উ-_মুদ্দিল অলস পাখা মুগ্ধ মোব গান 


_ পুববী, গ্রভাঁত 

‘এমনি করে যায় যদি দিন যাক্‌না’যন আবার একটু বিশেষত্ব আছে | মনই নিজে পাখি, আর 
সুব হচ্ছে পাখা । সুরের পাখায় ভব দিয়ে মনের উধাও নিরুদ্দেশ যাত্রাব ভাবটি শ্রোতার 
মনে এখানে ঘনিয়ে উঠেছে । ঠিক এ ভাঁবটিই অন্য একটি গানে এ ভাবে রূপলাভ করেছে, 

কোথাও আমার হারিয়ে যাঁওয়াব নেই মানা মনে মনে ৷ 

মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে, 
পাখির বাক্প্রতিমার স্ব বা গানের রূপ ষে শুধু পরিণত রবীন্দ্রকাব্যে বা সংগীতে পাই, তা নয়। 
'প্রভাতসংগীত'-এর ‘প্রতিধ্বনি’ কবিতায় পাখি না হলেও ‘বহ্নিমুখং রি পতঙ্গঃ’-এর 
রূপটি ফুটে উঠেছিল, 






জগতের গানগুলি দূরদূরাস্তর হতে 
দলে দলে তোর কাছে ষাঁয়, 

যেন তার] বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো ' 
পদতলে মরিবারে চায়। - 
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প্রভাত সংগীত কাব্যের ‘প্রতিধ্বনি কবিতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত | 
নবজাতক’ কাব্যের ‘কেন’ কবিতায় । এ কবিতায় তিনি বলছেন ‘প্রথম বয়সে ভাবনার কী 
আঘাত লেগে’ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বিশ্বের কোন কেন্দরস্থলে বিচিত্র শব্ধতরঙ্গ এসে 
প্রতিধ্বনিমণ্ডল রচনা করে চলছে। কেননা ভার 'পুরশ্চ-এর “চিরকূপের বাণীর ভাষায় 


বায়ু সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রতবাণীর চক্রলহরী 
কিছুই হারায় না। 


তাই জগতের প্রতিটি ধ্বনি প্রতিধ্বনি রূপে ঘুরতে থাকে বিশ্বের এক কে্তুস্থলে। ও ‘প্রতিধ্বনি? 
কবিতার বহিমুখ. পতঙ্গের গতানুগতিক কল্পনাটি ‘কেম’ কবিতায় কবির প্রিয় পাখির 
বাক্প্রতিমায় শোভিত হয়ে উঠেছে।- 


কল্পনায় দেখেছি, প্রতিধ্বনি মণ্ডল বিরাজে 
ব্রদ্মাণ্ডের অস্তর কন্দর মাঝে। 
সেথা বাধে বাসা 


চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা মেলা ভাষা, * 
জগতের সব ভাষা, এ সমুদ্রের ‘উল্লোল গর্জনই হোক্‌, আর “্ঝটিকার মহ্বন/ই হোৰ, সব. 
ভাষা গ্ৰহ্মাণ্ডের অন্তর কন্দর মাঝে” এসে বাসা বাধছে। আর এরা সব আসছে ও বাসা 
বাধার জন্তে মুক্তপক্ষবিহঙ্গের য়পে তাকেই কবি বলছেন জগতের পাঁধা মেলা ভাষাঃ। 

‘লোক সাহিত্য*র “ছেলেতৃলানো ছড়া’ প্রবন্ধে রধীন্দরনাথ অনেককাল আগে মনের 
অসংলগ্ন চিত্রপরম্পরা! যে কিভাবে একটি ভাবস্থৃত্রে বাধা পড়ে ছড়ার রূপলাভ করে, এই কাটি 
রহস্ডের আলোচনা করেছিলেন। জীবনের শেষপর্বে রচিত ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’এ এই 
হৃষ্টি রহস্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, “আধুনিক মনস্তত্ব মানুষের মগ্নচৈতস্থের উপর দৃষ্টি 
পড়ছে। চৈতন্তের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্ললোকের অসংলগ্ন শ্বতঃস্থাটকে কাব্যে উদ্ধার 
ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই।” রবীন্্রকাব্যের একেবারে অন্তিম পর্বে এই 
ন্বপ্ুলেধকের অসংলগ্ন স্বতঃস্থষ্টি’ শুধু তার ছড়া রচনায় মুক্তি পায়নি, এমনকি. গুরুগস্তীব 
কবিতায়ও মুক্তিলাভ কবেছে, যেমন ‘আকাশ প্রদীপ? এর “সময়হারা কবিতায় । এ জাতীয়, 
কবিতায় ছড়ার বিচ্ছিন্ন চরণ ঘুরে ফিরে এসে রহশ্যময় আবহ রচনা করেছে। ‘স্বপ্ননোকের 
অসংলগ্ন স্বত:স্থষট’ যে কিভাবে কবিতায়, বিশেষভাবে ছড়ায় মুক্তিলাভ করতে পারে, এই 
সত্যটি তীর ‘ছড়া’ বইয়ের ভূমিকায় ' রসসিক্ত রূপ লাভ করতে গিয়ে আবার পাখির না হলে 
এজাতীয় অন্ত একটি বাকৃপ্রতিমা নিয়ে নিয়ে এসেছে। এই ভূমিকায় দেখছি, কবি বলছেন, 
স্বপ্নরাজ্যের ডাক গুনতে পেয়ে চেতনালোকিত দিনের বেলার গর্ত ছেড়ে মনের অবচেতন 
স্তরের কথায় ফড়িং বেরিয়ে আসে ছড়ার জগতে । , ৰি 

শুধু গান বা গানের সুরের ক্লপবৰ্ণনায় নয়; স্বপ্ন, ভাব, কল্পনা, আরাধনা, কথা রূপকথা, 
বার্তা, মায়া, ভাষা এধরণের বিচিত্র অশরীরীর রূপবর্ণনায় পাখির বাকৃপ্রতিম! রবীন্দ্র কাব্যে 
স্থান পেয়েছে ।" ‘লেখন’ কাব্যের একটি কবিতায় স্বপ্ররহস্তের: উপর মনস্তাত্বিকের ম্‌ 
আলোকপাত করতে গিয়ে কবি বলছেন, 


৫ম বৰ্ষ ৪থ সংখ্যা] রবীন্দ্র কাব্যে পাখির বাক্‌ প্রতিমা ' . ২৯১ 


ঘুমের আধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা 

কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে পড়া ভাঙা ভাষা টু 
চেতনালোকিত মুখর প্রহবের খসে-পড়া ভাঙা ভাষায়ই নিদ্ৰার অবচেতনলোকে হ্বগ্ন-পাখ্রি 
নীড় রচিত হয়। শুধু স্বপ্ন-পাখি নয়, এ পাখির নীড়, নীড়রচনার উপকরণ সব কিছু এ দুটি 
চরণে কূপ পেল ফটিক স্বচ্ছপ্পোকোপম কঠিন সংহতির মধ্যে। ঠিক এ কল্পনাটিই ক্ষীণতর রূপে 
শুধু একবারের জন্যে উকি দিয়ে গেল অন্য কবিতায়; 

স্বপ্ন দ্বিয়ে রচে যেন উড়ুক্কু পাখির কোন নীড় 

আরোগ্য, ২৬ 
‘লেখনে’র আরেকটি কৰিতায় আকাশের দিকে দিগন্তে উড়ে চলে যে পাখি তার স্থলিত 

পালকের জীর্ণ রূপ বর্ণনার দেখি -। 


স্থলিত.পালক ধুলায় জীর্ণ 
পড়িয়া থাকে। 
আকাশে ওড়ার স্মবণ চিহ্ন 
কিছু না রাখে । _ 
‘লেখনে’এর আরেকটি কবিতায় আবার দেখি, চেত্তনালোকিত দিনের গর্ত থেকে রাত্রির 
অন্ধকারে বেরিয়ে পড়া! পতঙ্গের কল্পনা রূপ লাভ করেছে, 


আমার বাণীর পতঙ্গগুহাচর 
আয় গহ্বর ছেড়ে টি 
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর 
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে। 


মনের ভাবনা মৌমাছির মতো! পাখা! ছড়িয়ে চলে কতো রঙ. বেরঙের : রেণুডরা 
ফুলের পাশ দিয়ে। এ কল্লনাটি ‘পুববীর .“লীল।সঙ্গিনী” কবিতায়,এ-ভাবে র্লপ লাভ করেছে, 


বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন প্রাতে 

উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে 

কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে 

পাখায় পুষ্পধৃলি 
‘হে আমার পাখি’ 
পাস্থ পাখি নেই, উড়ে চলে গেছে) আছে শুধু তার শৃন্ত নীড়। আর এদিকে আশে 

পাশে সমস্ত নীড়ে একে একে ফিরে আসছে পাখির বাঁক দল বেঁধে নিজ নিজ নীড়ে। এ শূম্ত 
নীড় তাই কান পেতে গুনছে বাসায় ফেরা পাখির ডানার শব্দ আর ভাবছে দূরে উড়ে চলে 
যাওয়া নিজের পাখিটির কথা, যে কাছে ধারে থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসতো আজ সন্ধ্যায় 
তার সন্মেহচ্ছাক্নায়। কবির মন যেন পান্থপাখির এ. শৃন্ত নীড় শতসহস্ত প্রেমের স্থতিতে স্তব্ধ 


২*২ - | রবীন গ্রসগ [ যাধ ১৩৭৩ 
কিন্তু যে পাখি কাছে ফিরে এলে তাঁর মন ভরে যেত, শুণ্ততার অভিশাপ মুক্ত হতো, সেযে 
অনেক দূরে। এই অন্ুতৃতিটিই পাখি ও তার নীড়ের বাকৃপ্ৰতিমার কী মাধুর্ষসিক্ত হয়েছে। 
বিশ্বয় পুলকিত হই। -. 

পান্থ পাখির রিক্ত কুলীয় বনের গোপন ডালে 
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে 
বাসায় ফের! ডানার শব্দ নিঃশেষে হল ত্যন্ধ। 
প্রেমের এই অনুভূতি বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বার বার পাখি, তার নীড়, তার নীড়ে ফেরা 
এ সব প্রতিদিনের দৃশ্ডকে অসীম সৌন্দৰ্ধমণ্ডিত করেছেন। চিত্রার ‘সাত্বনা' কবিতায় যে 
প্রেমিক জীবনের বিচিত্র পথে ঘুরে আবার এলেন প্রিয়ার ছোট্ট কুটিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ‘একটি 
চুম্বন’ ‘দৌহে’ ভাগ করে নেওয়ার আশায়, তাঁকে সম্বোধন করে প্রিয়া বলছেন, 
কোথা বক্ষে বি'ধি কাটা ফিরিলে আপন নীড়ে 
হে আমার.পাখি। ৃ 
এখানেও আবার প্রেমিককে পাখরূপে কল্পনা, আর প্রেমিকা যেন সে পাখির নীড়। 
কতো ভালোবাসায় দ্গিপ্ধ। বক্ষের সব ক্ষত এ নীড়ের সিধ্ধ সুশ্রযায় সেরে উঠে। রবীন্দ্রনাথের 
কল্পলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা! বারবার এই প্রেমের নীড়ে ফিরে আসে। এবার প্রেমিকার 
মুখে শোন! যাক্‌ এই নীড়ে ফেরার কথা। 


ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে ৫ ষে নালা 


eve ete ew 


ভীরু পাখির মতন তবু পিচ্ছরে এসেছি 
ওগো তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ করোনা। 
থরো থরো কাপতে কাপতে যে চুম্বন অধরে অধরে নি:শন্দ ভাষাসেতু রচনা করে সেই 
চুম্বনের বর্ণনায় পাখির বাক্‌ প্রতিমা এ ভাবে পেলাম । 
ৰ সেই প্রদোষের অন্ধকারে এল আমার অধর পারে 
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন। 
পূরবী, কিশোর প্রেম 
প্রেমিক প্রেমিকার বর্ণনায় রবীন্দ্র কাব্যে পাখির আরেকটি বাক্‌ প্রতিমা সৌন্ৰ্যমুগ্ 
দৃষ্টিতে উপভোগ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। 
| ভান! মেলে দেওয়া মুক্তি প্ৰিয়ের ৰ 
কৃজ্জনে দুজনে তৃপ্ত ! ন 
আমরা চকিত অভাবনীয়ের 
কচিৎ কিরণে দীপ্ত । 
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BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES 


MERCANTILE BUILDINGS 





9, LALL BAZAR STREET 
CALCUTTA-—1 


ক 
ক 


40246768885 91: 


OVERHEAD OUT-DOOR AIRBREAK SWITCHES 
AND ISOLATORS*UPTO 132 KV, EXPULSION 
TYPE DROP-OUT FUSES, ISOLATING LINKS 
SWITCHES, HORU GAP FUSES UPTO 33 KV 


Distribution Transformer and high voltage current 


Transformers to Buyer’s Specifications. 








IT’S QUALITY THAT COUNTS 


Papers and Boards of various types for 
Packing, Wrapping, Writing and Printing 
and also high quality papers and boards 
to meet the special need are manufactured 
under strict supervision of expert technicians 
adopting latest techniques and equipmerts at 


2 3৮158. 


CRIENT PAPER MILLS LIMITED 


Brajrajnagar ( Orissa ) 


and AMLAI (1.0) 


এ 
৮৭৯ 





Manufacturers of : 


Writing aud Printins Papcrs ; Packing and 
Wrapping Papers inclucing Waterproof, Crepe 
and Polythene Coated Papers, Poster Papers, 
Duplex, Triplex and Grey Boards 


স্‌ 


Orient’s . Products Are Superior In 


Strength And Dependable In Quahity 


বৈতানিকের পক্ষে সোমেন্দ্ৰনাথ বস্তু কতৃক প্রকাশিত ও লোকসেবক প্রেস 
৮৬এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড হইতে মুদ্রিত ৷ মূল্য ১০০ 


